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প্রাজ্ঞজনদের ভাষ্্যযে খাদীজাহ                
রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা

وَوَاسَتنِِْي  النَّاسُ،  بنَِِي  كَذَّ إِذْ  قَتنِِْي  وصََدَّ النَّاسُ،  بِِي  كَفَرَ  إِذْ  بِِي  آمَنَتْ  »قَدْ 
دَ 

َ
وْلَا

َ
أ حَرَمَنِِي  إِذْ  هَا  َ وَلَدَ وجََلَّ  عَزَّ  الُله  وَرَزَقَنِِي  النَّاسُ،  حَرَمَنِِي  إِذْ  بمَِالهَِا 

النِّسَاءِ«.
সবাই যখন অস্বীকার করেছিল তখন খাদীজাহ আমার প্রতি 
ঈমান এনেছিল, সবাই যখন আমাকে মিথ্্যযাবাদী বলেছিল 
খাদীজাহ তখন আমাকে সত্্যবাদী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, 
মানুষ যখন আমাকে সাহায্্য করতে অস্বীকার করেছিল খাদীজাহ 
তখন তার অর্্থ দিয়ে আমাকে সাহায্্য করেছিল এবং অন্্যযান্্য 
নারীরা যখন আমাকে সন্তান দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম ছিল তখন 
আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাঁর গর্্ভভে সন্তান দান করেছিলেন।” 
[মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

عََلَىَ  غِرْتُ  مَا  وسََلَّمَ،  عَليَهِْ  الُله  صَلَّىَّ  النَّبِِيِّ  نسَِاءِ  مِنْ  حَدٍ 
َ
أ عََلَىَ  غِرْتُ  مَا 

رَهَا، 
ْ
يْتُهَا، وَلكَِنْ كََانَ النَّبِِيُّ صَلَّىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ يكُْثِِرُ ذِك

َ
خَدِيجَةَ، وَمَا رَأ

عْضَاءً، ثُمَّ يَبعَْثُهَا فِِي صَدَائقِِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا 
َ
عُهَا أ اةَ، ثُمَّ يُقَطِّ وَرُبَّمَا ذَبحََ الشَّ

كََانتَْ،  هَا  »إِنَّ فَيَقُولُ  خَدِيجَةُ،   
َّ

إِلَّا ةٌ 
َ
امْرَأ نْيَا  الدُّ فِِي  يكَُنْ  لمَْ  نَّهُ 

َ
كَأ  :ُ

َ
لَه تُ 

ْ
قُل

.» ٌ وَكََانتَْ، وَكََانَ لِِي مِنهَْا وَلَدَ
“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্্য কো�োনো�ো 
স্ত্রীর প্রতি এতটুকু ঈর্্ষষা করিনি যতটুকু খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহার প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা বেশি সময় আলো�োচনা 
করতেন। কো�োনো�ো কো�োনো�ো সময় বকরী যবেহ করে গো�োশতের 
পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-গো�োশতকে ছো�োট ছো�োট টুকরা করে 
হলেও খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে 
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দিতেন। আমি কো�োনো�ো সময় ঈর্্ষষা ভরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতাম, মনে হয় খাদীজাহ ছাড়া দুনিয়াতে আর 
কো�োনো�ো নারী নেই। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলতেন, হ্্যযাাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তাঁর গর্্ভভে 
আমার সন্তানাদি জন্মেছিল।” [আয়েশা আস-সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহা]

دًا صَلَّىَّ  مُُحمََّ قَ  وَرسَُولِِهِ وصََدَّ بالِله  آمَنَ  مَنْ  لَ  وَّ
َ
أ خُوَيلِِْدٍ  بنِتُْ  خَدِيجَةُ  كََانتَْ 

يسَْمَعُ مِنَ   
َ

مْرِهِ، فَكََانَ لَا
َ
أ رَبِّهِ وَآزَرهَُ عََلَىَ  الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ فِيمَا جَاءَ بهِِ عَنْ 

جَ الُله عَنهُْ بهَِا،   فَرَّ
َّ

ُ إِلَّا
َ

كِيَن شَيئْاً يكَْرَهُهُ مِنْ ردٍَّ عَليَهِْ وَتكَْذِيبٍ لَه مُشْْرِ
ْ
ال

قََى مِنْ قَوْمِهِ.
ْ
نُ عَليَهِْ مَا يلَ فُ عَنهُْ، وَتُهَوِّ َفِّ قُهُ، وَتُخُ تثُبَِّتُهُ وَتصَُدِّ

“খাদীজাহ বিনতে খুয়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন সর্্বপ্রথম 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী ব্্যক্তি; মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের পক্ষ থেকে যে ওহী 
নিয়ে এসেছিলেন সেটাকে তিনি সত্্য বলে মেনে নেন এবং 
সর্বোতভাবে তাঁর কাজে সাহস জুগিয়েছিলেন। যখনই তিনি 
মুশরিকদের কো�োনো�ো মিথ্্যযারো�োপ বা তাদের তাচ্ছিল্্যপূর্্ণ মন্তব্্য 
শুনতেন, যা তাঁকে কষ্ট দিত, খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার 
মাধ্্যমে আল্লাহ তাঁর সেই কষ্ট দূর করে দিতেন। তিনি নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকে সাহস সঞ্চারী কথা 
বলতেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁকে সত্্যযায়ন করতেন এবং মুশরিকদের 
থেকে পাওয়া তাঁর ওপর সৃষ্ট মানসিক চাপকে সহনীয় করে 
তুলতেন।” [আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা]

نْ كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ، كََانتَْ عََاقِلةًَ جَلِيلةًَ دِينَةً مَصُونةًَ كَرِيمَةً. وَهِِيَ مِمَّ
“খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন একজন নিখুঁত পূর্্ণণাঙ্গ 
নারী। পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, সম্মানিতা, দীন-অন্তপ্রাণ, 
পবিত্রা ও উদারহস্ত।” [ইমাম আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ]
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অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা‘আলার জন্্য, যিনি জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার আলো�ো দ্বারা আমাদের জীবন আলো�োকিত করেছেন। অগণিত সালাত 
ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামের 
প্রতি, যিনি মানবজাতির জন্্য সর্বোত্তম আদর্্শ ও নৈতিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন।

সম্মানিত পাঠক! মহান আল্লাহ অসীম দয়়ায় আমি এই মহামূল্্যবান গ্রন্থটি 
বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সুযো�োগ পেয়়েছি। এটি নিছক একটি জীবনীগ্রন্থ 
নয়; বরং এটি ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্্ণ অধ্্যযায়়ের সাক্ষী, যেখানে 
উম্মুল মুমিনীন সাইয়়্যযিদা খাদীজাহ বিনতে খুওয়়াইলিদ রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহার 
জীবন, ত্্যযাগ ও অবদান অত্্যন্ত প্রামাণিক ও নির্্ভরযো�োগ্্য সূত্রের আলো�োকে 
উপস্থাপন করা হয়়েছে।

উম্মুল মুমিনীন সাইয়়্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন এমন একজন 
নারী, যিনি শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামের প্রথমা 
স্ত্রী নন, বরং তিনি ছিলেন নবুওয়়াতের প্রথম সমর্্থক, এক অনন্্য ত্্যযাগী 
মহিয়সী নারী। তাঁর বিশাল হৃদয়, দানশীলতা, প্রজ্ঞা, ধৈর্্য ও নবীজির প্রতি 
অকুণ্ঠ সমর্্থন ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্্ববে এক মাইলফলক হিসেবে 
কাজ করেছিল। তাঁর জীবন থেকে নারীরা শুধু পারিবারিক দায়়িত্ব ও সঙ্গীর 
প্রতি দায়িত্ববো�োধই নয়, বরং আত্মত্্যযাগ ও ঈমানের দৃঢ়তা কেমন হওয়়া 
উচিত, তা শিখতে পারেন।

এই অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠকদের জন্্য একটি নতুন দিগন্ত উন্্মমোচন করবে, 
ইনশাআল্লাহ। মূল আরবি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় আমি 
যথাসম্ভব বইয়়ের মূল ভাব, ভাষার সৌ�ৌন্দর্্য ও ব্্যঞ্জনাকে অক্ষু ণ্ণ রাখার চেষ্টা 
করেছি। অনুবাদ একটি চ্্যযালেঞ্্জিিং কাজ, বিশেষত যখন তা নবী পরিবারের 
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উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ    [জীবন ও কর্্ম]

জীবনী সংক্রান্ত বিষয়়ের মতো�ো সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্্ণ প্রসঙ্গে হয়। 
ভাষাগত সৌ�ৌন্দর্্য, ঐতিহাসিক নির্্ভভু লতা ও গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় 
রাখার ক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট যত্নশীল থেকেছি, যাতে পাঠকের কাছে সঠিক ও 
নির্্ভরযো�োগ্্য তথ্্য পৌঁছে যায়।

তবে, যেহেতু আমি একজন মানবমাত্র, তাই অনুবাদে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়়ার 
সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরো�োধ, যদি 
কো�োথাও কো�োনো�ো অসঙ্গতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা সংশো�োধনের 
জন্্য আপনাদের মূল্্যবান পরামর্্শ ও মতামত আমাকে জানাবেন। আপনাদের 
পরামর্্শকে আমি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করব এবং ভবিষ্্যতে আরও 
উন্নত অনুবাদ উপহার দেওয়়ার প্রচেষ্টা চালিয়়ে যাব।

পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ‘আলো�োকিত প্রকাশনী’র প্রতি, যারা 
এই মহামূল্্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের দায়়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আরো�ো কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করছি সম্মানিত শাইখ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়়া 
হাফিযাহুল্লাহর প্রতি, যাঁর মূল্্যবান পরামর্্শ, নির্্দদেশনা ও সম্পাদনা এই 
অনুবাদের মান উন্নত করতে সাহায্্য করেছে। পাশাপাশি আমার সকল 
শিক্ষক, সহকর্্মমী ও শুভানুধ্্যযায়়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা সব 
সময় আমাকে অনুপ্রেরণা ও সহায়তা দিয়়ে আসছেন।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন এবং এই 
গ্রন্থটিকে ইসলামের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এক মূল্্যবান 
সংযো�োজন হিসেবে কবুল করুন। আমিন!

মিজানুর রহমান ফকির

প্রভাষক (আরবি), মো�োহনগঞ্জ ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা
মো�োহনগঞ্জ, নেত্রকো�োণা।

mizan.net93@gmail.com 
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সম্্পপাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্্য, যিনি মানবজাতির 
জন্্য জ্ঞানার্্জন, গবেষণা ও জ্ঞানচর্্চচার পথ উন্মুক্ত করেছেন। সালাত ও 
সালাম বর্্ষষিত হো�োক মানবতার মুক্তির দূত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি—যাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্্যযায় সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্্য 
অনুসরণীয় আদর্্শ হয়ে রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদাহ খাদীজাহ 
বিনতে খুওয়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা। নবুওয়াতের প্রথম যুগের কঠিন 
পরিস্থিতিতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এক 
অবিচল পাহাড়ের মতো�ো দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে সাহস ও সমর্্থন যুগিয়েছিলেন 
এবং তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামকে শক্ত ভিত্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে অনন্্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

এমন একজন অনন্্য নারীর জীবন ও কর্্ম সম্পর্্ককে বিশদ জানার 
প্রয়ো�োজনীয়তা অনস্বীকার্্য। এই মহান ব্্যক্তিত্বের জীবনী কেবল ইতিহাস নয়, 
বরং এটি একটি দিক-নির্্দদেশনা, যা আমাদের শিক্ষা দেয়—কীভাবে একজন 
নারী একাধারে আদর্্শ স্ত্রী, সফল ব্্যবসায়ী, দানশীল ব্্যক্তি এবং ইসলামের 
নির্্ভভীক অনুসারী হতে পারেন।

গ্রন্থটি মূলত প্রখ্্যযাত গবেষক ও লেখক আবদুল হামীদ মাহমুদ তহমায 
কর্্ততৃ ক আরবি ভাষায় রচিত, যেখানে তিনি উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ 
রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবন, চরিত্র ও অবদানের এক বিশদ ও প্রামাণ্্য 
চিত্র উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্্য এই মূল্্যবান 
গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার প্রয়াসে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অনুবাদক মো�োহনগঞ্জ ফাজিল 
(ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, নেত্রকো�োণা’র আরবি প্রভাষক মিজানুর রহমান ফকির 
অত্্যন্ত যত্নসহকারে এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন।
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আমি এই মহামূল্্যবান গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সতর্্কতার সাথে পড়ে দেখেছি 
এবং প্রয়ো�োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছি। অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে 
যথাসম্ভব নির্্ভভু লতা বজায় রাখা হয়েছে এবং মূল ভাষার ভাব, সৌ�ৌন্দর্্য ও 
ব্্যঞ্জনা অক্ষু ণ্ণ রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

আমি� আন্তরি�ক কৃৃতজ্ঞতাা প্রকাাশ করছি� এই গ্রন্থে�র লে�খক, অনুুবাাদক ও 
প্রকাাশকে�র প্রতি�, যাঁঁ�দে�র অক্লাান্ত প্রচে�ষ্টাার ফলে� এই গুরুত্বপূূর্ণণ গ্রন্থটি� পাাঠকে�র 
হাাতে� পৌঁ�ঁছাানো�োর সুুযো�োগ পে�য়ে�ছে�, বি�শে�ষত ‘আলো�োকি�ত প্রকাাশনীী’র প্রতি�, 
যাঁঁ�রাা এই গ্রন্থটি� প্রকাাশে�র দাায়ি�ত্ব গ্রহণ করে�ছে�ন।

আল্লাহ ‘তাআলা আমাদের সবাইকে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন, তাঁর প্রতি 
আমাদের ভালো�োবাসা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করুন এবং এই গ্রন্থটিকে ইসলামের 
সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এক মূল্্যবান সংযো�োজন হিসেবে 
কবুল করুন।

ড. আবুু বকর মুুহাাম্মাাদ যাাকাারি�য়াা

অধ্্যযাপক, আল ফিকহ অ্্যযান্ড লিগ্্যযাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্্যযালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।
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গ্রন্থকার পরিচিতি
আবদুল হামীদ মাহমুদ তহমায, পুরো�ো নাম আবদুল হামীদ ইবনে মাহমুদ 
ইবনে আবদুল কাদের তহমায, একজন প্রখ্্যযাত সিরীয় ফকীহ, মুফাসসির 
এবং আধুনিক যুগের বিষয়ভিত্তিক তাফসীরের অন্্যতম পথিকৃৎ। তিনি 
তাফসীর, জীবনীগ্রন্থ রচনা এবং ফিকহের সমালো�োচনামূলক বিশ্লেষণে বিশেষ 
দক্ষতা অর্্জন করেছিলেন। তাঁর গবেষণা এবং লেখা ইসলামী জ্ঞান ও 
শিক্ষায় একটি মূল্্যবান সংযো�োজন।

জন্ম ও শৈশবকাল:

আবদুল হামীদ তহমায ১৯৩৭ সালে (১৩৫৬ হিজরী) সিরিয়়ার হামা শহরে 
জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন 
এবং এরপর দামেস্ক বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের শরীয়়াহ অনুষদে ভর্্ততি হন। ১৯৫৯ 
সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্্জন করেন।

কর্্মজীবন:

দামেস্ক বিশ্ববিদ্্যযালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্্জন করার পর আবদুল হামীদ 
তহমায হামা শহরের বিভিন্ন উচ্চতর স্কুলে  ইসলামী শিক্ষা বিষয়়ে শিক্ষকতা 
শুরু করেন। একই সাথে তিনি সুলতান মসজিদে খতিব ও শিক্ষক হিসেবে 
বারো�ো বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে তিনি রিয়়াদে চলে যান 
এবং আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সৌ�ৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের আরবি 
ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে সহকারী অধ্্যযাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন। 
পরবর্্ততী সময়ে তিনি মদিনা, নাজরান ও মক্কা মুকাররমায় বিভিন্ন ইসলামী 
ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন। মক্কায় তিনি ‘রাবেতা আল-আলাম আল-
ইসলামী’ (Muslim World League)-এর অধীনে উচ্চতর মসজিদ ও 
দাওয়়াহ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অধ্্যযাপনায় নিযুক্ত হন এবং এখানেই তিনি 
অবসর গ্রহণ করেন। তার এই সময়কালে তিনি ইনস্টিটিউটের কিছ 
শিক্ষার্্থথীদের মাস্টার্্সসের থিসিসের তদারকি করেন।
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উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ    [জীবন ও কর্্ম]

গবেষণা ও রচনা:

অবসর গ্রহণের পর আবদুল হামীদ তহমায নিজেকে সম্পূর্্ণভাবে গবেষণা 
ও রচনায় নিবেদিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ ইসলামী গবেষণা, ফিকহ, 
তাফসীর, সীরাহ এবং সাহাবীদের জীবনী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্্ণ এবং প্রভাবশালী 
বই। তাঁর কিছ গুরুত্বপূর্্ণ গ্রন্থের মধ্্যযে রয়েছে:

১.	 كَرِيمِ
ْ
ال قُرْآنِ 

ْ
ال لسُِوَرِ  مَوضُْوعِِيُّ 

ْ
ال                    (৮ খণ্ড, ৪৯০৭ পৃষ্ঠা) التَّفْسِيُر 

– বিষয়ভিত্তিক কুরআন তাফসীরের একটি অনন্্য সংযো�োজন।

২.  ِدَِيد
ْ
ثوَْبهِِ الْج نََفِِيُّ فِِي 

ْ
فِقْهُ الْح

ْ
 হানাফি ফিকহের – (৫ খণ্ড, ২৪৬৪ পৃষ্ঠা) ال

আধুনিক বিন্্যযাস।

৩.	 الوضَْعِيَّةِ القَوَانِيْْنِ  عََلَىَ  الإسِْلََامِيَّةِ  يعَْةِ  ِ
الشَّرَّ  মানবরচিত আইনের – مِيْْزَاتُ 

ওপর ইসলামী শরী‘আর বিশেষত্ব। 

৪.	 عَصْْرِهِ عََالمُِ  َحْرُ  الْبْ ِمَامُ 
ْ

الْإ عَنهُْمَا،  الُله  رضَِِيَ  عَبَّاسٍ  بْنُ  الِله   প্রখ্্যযাত – عَبدُْ 
যুগশ্রেষ্ঠ আলেম সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমার  
জীবনী।

৫.	 سِْلََامِ
ْ

الْإ نسَِاءِ  وعَََالمَِةُ  مُؤْمِنِيَن 
ْ
ال مُّ 

ُ
أ عََائشَِةُ  يِّدَةُ   উম্মুল মুমিনীন ও – السَّ

ইসলামী নারীদের আলেমাহ সাইয়্্যযিদা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা।

৬.  ِسِْلََام
ْ

الْإ  
َ

إِلَى قِ 
ْ
لَ

ْ
الْخ وسََبَّاقَةُ  مُؤْمِنِيَن 

ْ
ال مُّ 

ُ
أ خَدِيجَةُ  يِّدَةُ   ইসলাম গ্রহণে – السَّ

সৃষ্টিকুলের অগ্রজ উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহা।

৭.	 دُ
َ

وْلَا
َ ْ
نسَْابُ وَالْأ

َ ْ
 ইনভিট্্ররো ফার্্টটিলাইজেশন ও সন্তান গ্রহণ সংক্রান্ত – الْأ

শরীয়়াহ নির্্দদেশনা।

৮.	 قِ
ْ
لَ

ْ
نََنُ الِإلهِٰیَّةُ فِِي الْخ সৃষ্টি জগতের ব্্যযাপারে ইলাহী নীতি। – السُّ

৯.	 حِيحَةِ الصَّ نَّةِ  وَالسُّ قُرْآنِ 
ْ
ال مِنَ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  الُله  صَلَّىَّ  النَّبِِيِّ   কুরআন – سِيَرةُ 

ও সহীহ হাদিসের আলো�োকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
জীবনী।

১০.	 مِيَّةُ
ْ
رْبَعُونَ العِل

َ ْ
 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহে  – الَْأ

বৈজ্ঞানিক সত্্যযের সংকলন।
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উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ    [জীবন ও কর্্ম]

আব্দুল হামীদ মাহমুদ তহমায তাঁর দীর্্ঘ কর্্মজীবন ও অমূল্্য রচনাবলী দিয়ে 
ইসলামী জ্ঞানের দুনিয়ায় চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মৃত্্যযু :

আব্দুল হামীদ মাহমুদ তহমায ৩০ জানুয়়ারি ২০১০ (১৫ সফর ১৪৩১ 
হিজরী) তারিখে রিয়়াদ, সৌ�ৌদি আরবে মারা যান। মৃত্্যযু কালে তাঁর বয়স 
হয়েছিল ৭৩ বছর। রিয়়াদের আর-রাজেহী মসজিদে জানাযা শেষে তাকে 
আন-নাসিম কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউস দান করুন এবং তাঁর গবেষণা ও লেখালেখিকে উম্মাহর জন্্য 
কল্্যযাণকর করুন। আমিন।
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অনুবাদক পরিচিতি

মিজানুর রহমান ফকির। তিনি ১৯৯৩ সালে নেত্রকো�োণা জেলার কংস 
নদীর তীরে বারহাট্টা উপজেলার ফকিরের বাজারস্থ চরপাড়়া গ্রামের 
এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ফকির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
পিতার নাম আব্দুল কুদ্দুস ফকির। তিনি এলাকার প্রাচীনতম দীনি 
বিদ্্যযাপিঠ ‘হিফজুল উলুম মাদ্‌রাসা’য় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে 
কওমী শিক্ষাধারা ক্রমচক্রে সর্্বশেষ ২০০৯ সালে ‘জামিয়়া ইসলামিয়়া 
দারুল উলুম (মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স), মিরপুর-১, ঢাকা’ থেকে 
তাকমীল (দাওরায়়ে হাদীস)-এ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্্ণ হন। সেই সাথে 
বহুমুখী শিক্ষায় নিজেকে তৈরি করার অদম্্য স্পৃহা নিয়়ে ২০০৮ সালে 
নেত্রকো�োণা জেলার ‘দশধার মিসবাহুল উলূম দাখিল মাদ্‌রাসা’ থেকে 
দাখিল, ২০১০ সালে ‘এন. আকন্দ কামিল (স্নাতকো�োত্তর) মাদ্‌রাসা 
নেত্রকো�োণা’ থেকে আলিম, ২০১৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্্যযালয় 
অধীনস্থ এ মাদ্‌রাসা থেকেই আল-হাদীস অ্্যযান্ড ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগে স্নাতক (সম্মান) এবং ২০১৫ সালে স্নাতকো�োত্তর ডিগ্রি 
অর্্জন করেন। বর্্তমানে তিনি ‘মো�োহনগঞ্জ ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, 
নেত্রকো�োণা’য় প্রভাষক (আরবি) হিসেবে কর্্মরত আছেন। পাশাপাশি 
তিনি কমিউনিটি ওয়়েলফেয়়ার ইনিশিয়়েটিভ (CWI)-এ Assistant 
Editor & Admin Officer হিসেবেও কাজ করছেন। ইতো�োমধ্্যযে 
তাঁর লেখা ও অনূদিত বেশ কিছ বই প্রকাশিত হয়েছে। 
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ভূমিকা

 ٰ مُبِيِن، وعَََلَىَ
ْ
دٍ النُّورِ ال ٰ سَيِّدِناَ مُُحمََّ تْمُ التَّسْلِيمِ عََلَىَ

َ
لََاةِ وَأ فضَْلُ الصَّ

َ
عَالمَِيَن وَأ

ْ
ِ ربَِّ ال مَْدُ لِِلَّهَّ

ْ
الَْح

ينِ. ٰ يوَْمِ الدِّ زْوَاجِهِ، وَالتَّابعِِيَن لهَُمْ بإِِحْسَانٍ إِلَىَ
َ
صْحَابهِِ وَأ

َ
آلِِهِ وَأ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্্য। সর্বোত্তম সালাত ও সালাম 
বর্্ষষিত হো�োক আমাদের সর্্দদার, হিদায়াতের সুস্পষ্ট আলো�ো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথী-সঙ্গী, 
পবিত্র স্ত্রীগণের ওপর, আর কিয়ামত দিবস পর্্যন্ত যারা যথার্্থতার সাথে 
তাদের অনুসরণ করবে তাদের ওপর। 

পর কথা:

এই কিতাবটি লিখার পিছনে একটি ঘটনা রয়়েছে। প্রায় এক বছরেরও 
বেশি সময় আগে আমি একটি সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়়েছিলাম। সেখানে 
আমি বিস্মিত হয়েছিলাম সেমিনার প্রধানের বক্তব্্য শুনে। সেসময় উপস্থিত 
জনতার দৃষ্টি ছিল তার উপর নিবদ্ধ। তিনি তার জামার ভাঁজ থেকে একটি 
ছো�োট পুস্তিকা বের করলেন। অতঃপর তা খুলে তার চারপাশে জড়ো হওয়়া 
উপস্থিত শ্্ররোতাদের উদ্দেশ্্যযে পড়তে শুরু করলেন। উপস্থিত লো�োকেদের 
সাথে আমিও শুনছিলাম। হঠাৎ আমি অদ্ভুত এক শো�োভিত ও অলঙ্কৃ ত বক্তব্্য 
শুনতে পেলাম, কিন্তু তা ছিল মিথ্্যযা ও অপবাদে পূর্্ণ এবং জাল ও ভ্রান্ত 
বর্্ণনায় ভর্্ততি।

এতে লেখক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীন 
সাইয়্্যযিদা ত্বাহিরা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্্ককে অবিরাম মিথ্্যযা বলে 
চলেছেন। লেখক তার মিথ্্যযা ও অপবাদ দ্বারা শৈশবে আমরা পৌ�ৌরাণিক 
ও কিংবদন্তি নায়ক-নায়়িকাদের মধ্্যযে যেরূপ সম্পর্্ককের গল্প পড়তাম, নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
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‘আনহার সম্পর্্ককে তিনি এভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

আমি (এই মিথ্্যযা বক্তব্্যযে) পাঠকের প্রতি আপত্তি জানালে উপস্থিত জনতার 
অগ্নিচক্ষু র শিকারে পতিত হয়েছিলাম। আমি পাঠককে বুঝানো�োর আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছিলাম যে, যেসব বিবরণ তিনি পড়ছেন তার বেশিরভাগই মিথ্্যযা 
ও অপবাদমূলক বর্্ণনা। আমি তাকে যা বলেছি তার সত্্যতা যাচাই করার 
জন্্য তিনি যেন হাদিসের কিতাবসমূহ পড়ে দেখেন। কিন্তু লো�োকটি নিজে 
যা বুঝেছে তার ওপর জো�োর দিয়়েছিল যে, কিতাবটি কো�োনো�ো মিথ্্যযাবাদী ও 
রূপকথার গল্পকারদের লেখা নয়; বরং তা গবেষক আলেমদের লেখা।

সেই সময় থেকে মনে মনে ভাবছি, আমি সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহার জীবনী নিয়ে লিখবো�ো। আমি কিছটা লিখে আবার থেমে যাচ্ছিলাম। 
এভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটে যাচ্ছিল আমার সময়। অবশেষে একদিন দারুল 
কলমের মালিক ‘মুসলিম মনীষা সিরিজ’ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মুহাম্মাদ 
আলী দাওলা আমাকে উত্্সসাহিত করেছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ 
রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবনীমূলক একটি কিতাব দিয়়ে সিরিজটিকে সাজানো�োর 
আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আরেকটি বিষয় আমাকে উৎসাহিত করেছিল এবং আমার মনো�োবলকে 
আরও দৃঢ় করেছিল তা হলো�ো— যখন আমি সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহা জীবনী সম্পর্্ককে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অধ্্যয়ন করলাম, 
তখন দেখলাম যে এগুলো�োতে আমি প্রকৃতপক্ষে তৃষ্ণা নিবারণের মতো�ো 
কো�োনো�ো বিষয় খঁুজে পাইনি। এগুলো�োতে আমি এমন কিছ পাইনি, যা 
হৃদয়ের ব্্যযাকুলতা দূর করতে পারে। কেননা এগুলো�ো এমন পরিপর্্ণ ও 
গভীর গবেষণার স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহার জীবনের সবগুলো�ো দিককে বিশদভাবে আলো�োচনায় নিয়ে আসে, 
বরং প্রয়ো�োজনীয় রেফারেন্স ও সূত্রসমূহ যাচাই-বাছাই ছাড়াই উপস্থাপিত 
হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার অপার মহিমা ও তাওফিকে এই গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্্যযায়়ে 
সন্নিবেশিত হয়েছে:
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প্রথম অধ্্যযায়: সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার পূর্্বজীবন, বাগদান 
ও বিবাহ

দ্বিতীয় অধ্্যযায়: নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাময় গৃহে

তৃতীয় অধ্্যযায়: সত্্যযায়ন ও সমর্্থন

চতুর্্থ অধ্্যযায়:  নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম পৃষ্ঠপো�োষকতা 
ও চরম ধৈর্্য অবলম্বন

পঞ্চম অধ্্যযায়: খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার স্মৃতি

সর্্বজ্ঞ ও সর্্বজ্ঞানী আল্লাহর ফয়সালা যে, এ  গ্রন্থটি এমন এক বছরে 
প্রকাশিত হচ্ছে যখন একটি ইচ্ছাকৃত মিডিয়়ার বিপর্্যয়়ের সাক্ষী আমরা 
হয়েছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে  এক লম্পট তার স্বদেশ ও সমাজ ত্্যযাগ করে 
ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারী ও এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শত্রু দেশ ও সমাজে 
আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে বসে সে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ও উম্মাহাতুল মুমিনীনকে নিয়ে জঘন্্য অপবাদ ও কুৎসিত মিথ্্যযার ব্্যযাপক 
প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। সে সেখানে এমন এক শ্রেণির মানুষের সমর্্থন 
পেয়েছে, যারা তার মিথ্্যযা বাণী প্রচার ও তার সুরক্ষা দিতে উদগ্রীব ছিল 
এবং তার বিভ্রান্তিকর ও মিথ্্যযা বক্তব্্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্্য মরিয়া ছিল। 
মূলত এটি ছিল তাদের শত শত বছর ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
নৃশংস ক্রুসেড  যুদ্ধের প্রতিধ্বনি।

যাইহো�োক, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এই বক্তব্্যযে তারা খুব শীঘ্রই পরাজিত 
হবে, যেভাবে তারা এই দীনকে ধ্বংস করার জন্্য অসংখ্্য যুদ্ধে তারা 
নিজেরাই পরাজিত হয়়েছিল। কারণ এই দীনের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তের 
অবস্থা সেই বুনো�ো ছাগলের মতো�ো—যেমন কো�োনো�ো এক কবি বলেছিলেন:

كَنَاطِحِ صَخْرَةٍ يوَْمًا لِِيوُهِنَهَا  ***  فَلمَْ يضَِِرْهَا وَأوْهََى قرَنهَُ الوعَِلُ
“সে একদিন পাথরকে ভাঙতে চেয়ে গুুঁতো�ো মেরেছিল। পাথরের ক্ষতি তো�ো 
কিছই করতে পারেনি; বরং বুনো�ো ছাগলের শিং ঠিকই ভেঙে গিয়েছিল।”

মহান আল্লাহ সত্্য বলেছেন:
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ا تصَِفُونَ ١٨﴾  ﴿بلَۡ نَقۡذِفُ بٱِلۡۡحَقِّ عََلَىَ ٱلۡبَطِٰلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإذَِا هُوَ زَاهقِٞۚ وَلَكُمُ ٱلوَۡيۡلُ مِمَّ
]الانبياء: ١٨[  

“বরং আমরা সত্্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্্যযার ওপর; ফলে তা মিথ্্যযাকে 
চূর্্ণ-বিচূর্্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্্যযা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তো�োমরা 
আল্লাহকে যে গুণে গুণান্বিত করছ তার জন্্য রয়েছে তো�োমাদের দুর্ভোগ!” 
[সূরা আল-আম্বিয়া: ১৮]

আল্লাহর কাছে প্রার্্থনা করি, তিনি যেন এই কিতাবটিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্্য 
কবুল করেন এবং কিয়ামত দিবসে এর দ্বারা আমাকে উপকৃত করেন।

صْحَابـِهِ
َ
دٍ وعَََلى آلِِهِ وَأ وصََلَّىَّ الُله عََلَىَ سَيِّدِناَ مُُحمََّ

আল্লাহর মুখাপেক্ষী

আব্দুল হামিদ মাহমুদ তহমায

রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী’র অধীনস্থ 
মা‘হাদুল আইমম্মা ওয়াদ দু‘আত, মক্কা মুকাররমা
২৪-০৭-১৪০৯ হি., ০২-০৩-১৯৮৯ খ্রি.



প্রথম অধ্্যযায়

সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার পরূ্্বজীবন, 

বাগদান ও বিবাহ
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নাম ও বংশধারা

তাঁর পুরো�ো নাম হচ্ছে—খাদীজাহ বিনতে খুওয়়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে 
আবদুল উয্‌যা ইবনে কুসাই। বংশ, পরিবার, মর্্যযাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে 
তিনি কুরাইশ শীর্্ষস্থানীয় নারী। তার বংশধারা পঞ্চম পূর্্বপরুষ কুসাই ইবনে 
কিলাবে এসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে মিলে 
যায়।

ইবনে হিশাম(1) রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 

.
ً

ثََرَهُنَّ مَالًا
ْ
ك

َ
فاً، وَأ عْظَمَهُنَّ شََرَ

َ
وسَْطَ نسَِاءِ قُرَيشٍْ نسََباً، وَأ

َ
كََانتَْ خَدِيجَةُ يوَْمئِذٍ أ

“সে সময় খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন বংশ মর্্যযাদায় কুরাইশ 
নারীদের মধ্্যমণি, মর্্যযাদায় সবচেয়়ে সম্মানিত এবং সম্পদে সবার চেয়়ে 
ধনাঢ্্য।”(2)

বংশধারার দিক দিয়ে উম্মাহাতুল মুমিনীনের মধ্্যযে তিনি ছিলেন নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়়ে কাছের। পূর্্বপরুষ কুসাইয়ের 
বংশধারা থেকে সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ ও সাইয়্্যযিদা উম্মে হাবিবা বিনতে আবু 
সুফিয়়ান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা ছাড়়া অন্্য কাউকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বিয়়ে করেননি।

01.	 তাঁর পুরো�ো নাম হলো, আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম আল-মা‘আফিরী। 
তিনি ছিলেন বিখ্্যযাত সিরাতগ্রন্থ সিরাতে ইবনে হিশামের রচয়িতা। ২১৩ হিজরীতে 
তিনি মারা যান।

02.	 ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্্যযাহ (১/১৮৯)।
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খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার সম্মানিত পিতা

খুওয়়াইলিদ ইবনে আসাদ

খুওয়়াইলিদ ইবনে আসাদ ছিলেন কুরাইশদের একজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ 
নেতৃস্থানীয় ব্্যক্তিত্ব। নিম্নের ঘটনাটি কুরাইশের মধ্্যযে তাঁর অবস্থান ও 
মর্্যযাদার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর তা হলো�ো— 

হস্তি বাহিনীর দুই বছরের পরে কথা। ইয়়েমেনের আরব রাজা সাইফ ইবনে 
যিই-ইয়াযান হাবশীদের পরাজিত করে তাদেরকে ইয়়েমেন থেকে বিতাড়়িত 
করেন। এ বিজয়লগ্নে কুরাইশরা তাকে অভিনন্দন জানাতে যে প্রতিনিধিদল 
পাঠিয়়েছিলেন, খুওয়়াইলিদ ছিলেন সেই বিশেষ প্রতিনিধিদলের একজন 
সদস্্য। সেই প্রতিনিধিদলের ব্্যক্তিরা হলেন—নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম, উমাইয়়া ইবনে আবদে 
শামস, খুওয়়াইলিদ ইবনে আসাদ এবং মক্কার কুরাইশদের কয়়েকজন বিশিষ্ট 
নেতৃস্থানীয় ব্্যক্তি। তারা রাজধানী সান‘আয় সাইফ ইবনে যিই-ইয়াযানের 
‘গামদান’ নামীয় প্রাসাদে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান।(3)

খুওয়াইলিদের মৃত্্যযু  সম্পর্্ককে নির্্ভরযো�োগ্্য মত হলো�ো— তিনি হারবুল ফিজার 
বা ফিজার যুদ্ধের(4) পূর্্ববে মারা যান। সামনে এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত 
আলো�োচনা করব ইনশাআল্লাহ। 

ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কুরাইশ ও ক্বায়েস গো�োত্রের মধ্্যযে। এই যুদ্ধে 
একপক্ষে ছিল কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু কিনানাহ এবং অপর পক্ষে ছিল 
ক্বায়়েস ‘আয়লান। সেসময় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামের বয়স ছিল 
চৌ�ৌদ্দ বা পনেরো�ো বছর। 

ইবনে হিশাম বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লাম চৌ�ৌদ্দ 
বা পনেরো�ো বছর বয়সে উপনীত হন, যেমনটি আবু উবাইদাহ আল-নাহবী 

03.	দে খুন: আযরাকি, আখবারু মক্কা (১/১৪৯)।

04.	ফিজ ার যুদ্ধ (অন্্যযায় যুদ্ধ, হারবুল ফিজার নামেও পরিচিত) হলো�ো আরব অঞ্চলে 
সংঘটিত একটি যুদ্ধ, যা খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে, তৃতীয় আল-নুমানের 
(রাজত্বকাল ৫৮০-৬০২ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে সংঘটিত হয়। [অনুবাদক]
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আমাকে আমার পিতা আবু আমর ইবনুল আ‘লা-এর সূত্রে বর্্ণনা করেছেন, 
তখন কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু কিনানাহ এবং ক্বায়়েস ‘আয়লানের মধ্্যযে 
ফিজার যুদ্ধ শুরু হয়।(5)

এই আলো�োচনায় ইবনে ইসহাকের(6) সূত্রে ইবনে হিশাম লিখেন, “যখন 
ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামের বয়স 
ছিল ২০ বছর।”(7)

নিষিদ্ধ বা পবিত্র মাসে যুদ্ধ হওয়়ার কারণে একে ফিজার বা অন্্যযায় যুদ্ধ 
নামে অভিহিত করা হয়। দুই পক্ষের মাঝে দীর্্ঘদিন অব্্যযাহত ছিল এই 
যুদ্ধ। পরবর্্ততীতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: “ফিজার 
যুদ্ধে আমি শুধুমাত্র শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর আমার চাচাদেরকে সংগ্রহ করে 
দিতাম।”(8)

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার সম্মানিত মাতা

ফাতিমা বিনতে যাইদা

ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারগণ সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার 
মায়ের নাম ও বংশধারা ব্্যতীত আর কিছই উল্লেখ করেননি। তাঁর নাম 
হলো— ফাতিমা বিনতে যাইদা ইবনুল আসাম্ম। তাঁর বংশধারা গিয়ে 
মিলিত হয়েছে কুরাইশের পূর্্বপরুষ লুআই ইবনে গালিবের সাথে। এর 
মাধ্্যমে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে মিলিত 
হন।

05.	 ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্্যযাহ (১/১৬৮)।

06.	 তাঁর পুরো�ো নাম— মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়়াসার। তিনি ছিলেন জীবনী ও 
যুদ্ধবিষয়ক ইলমের ইমাম। তাঁকেই সর্্বপ্রথম মাগাযী সংকলক হিসেবে গণ্্য করা 
হয়। অনেক আলেম তাঁকে নির্্ভরযো�োগ্্য বলে মত দিয়েছেন। তিনি ১৫১ হিজরীতে 
মারা যান। তাঁর দুটি জীবনী গ্রন্থ রয়়েছে। একটির নাম হচ্ছে ‘কিতাবুল মুবতাদা’, 
আর অপরটির নাম হচ্ছে ‘কিতাবুল মাগাযী’।

07.	 ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্্যযাহ (১/১৭০)।

08.	 ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্্যযাহ (১/১৭০)।
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্্যযের আগে তা ঁর বিবাহ

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহা দু’বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন 
আতিক ইবনে আয়েয আল-মাখযুমী, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় মারা গিয়়েছিলেন। 
তারপর বনু আবদুদ দারের মিত্র আবু হালা ইবনুন নাব্বাশ ইবনে যুররাহ 
আত-তামিমীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনিও খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে 
রেখে মারা যান। তার ঔরসে হিন্দ ইবনে আবু হালা নামে একটি পুত্রসন্তানের 
জন্ম হয়, যিনি পরবর্্ততীতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে ও 
তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। শীঘ্রই আমরা এ সম্পর্্ককে বিস্তারিত আলো�োচনা 
করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্্যযু র পর খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা দাম্পত্্য জীবন 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যে কেউ তাঁকে বিয়়ের প্রস্তাব পাঠাতো�ো তিনি 
তাকে প্রত্্যযাখ্্যযান করতেন। কুরাইশের অনেক পুরুষ এবং অভিজাত শ্রেণির 
লো�োকেরা তাঁকে বিয়়ের প্রস্তাব দেয়। তিনি বংশীয় আভিজাত্্যযে ছিলেন 
সম্মানের চূড়ায়, সৌ�ৌন্দর্্যযে লাবণ্্যময়ী, আর সম্পদে সবার চেয়়ে ধনাঢ্্য। 
তাই অনেকেই তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল। বহুজন তাঁকে পেতে ব্্যয় 
করেছেন অঢেল অর্্থও।(9) আল্লাহ তা‘আলাই তাঁর অন্তরে এসব প্রস্তাব 
ফিরিয়ে দেওয়ার মনো�োভাব ঢেলে দিয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাদের 
থেকে দূরে সরে যেতে; যাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মর্্যযাদা লাভ করেন। 

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা এবার সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্্যবসায়িক কাজে 
মনো�োনিবেশ করেন। তাঁর গো�োত্রের লো�োকেরা বহু আগে থেকেই ব্্যবসার 
জন্্য বিখ্্যযাত ছিল। ব্্যবসায়িক কাজে তারা গ্রীষ্ম ও শীতকালে শাম ও 
ইয়়েমেনে ভ্রমণ করতো�ো, যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে 
বলেছেন:

يۡفِ ٢﴾ ]قريش: ١،  ٢[   تَاءِٓ وَٱلصَّ يلَفِٰ قُرَيشٍۡ ١ إۦِلَفِٰهِمۡ رحِۡلَةَ ٱلشِّ ﴿لِِإِ

09.	 মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 
ইবাদ (২/২২৩)।



28

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ    [জীবন ও কর্্ম]

“(হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করে কুরাইশদের শীতকালীন ইয়ামেন সফর নির্্ববিঘ্ন 
করা হয়েছে) কুরাইশের আসক্তির কারণে, আসক্তির কারণে তাদের শীত ও 
গ্রীষ্মকালীন (ব্্যবসায়িক) সফরের।” [সূরা কুরাইশ: ১, ২]

নারী হওয়ার কারণে তিনি ব্্যবসায়ের জন্্য নিজে ভ্রমণ করতেন না, বরং 
তিনি মুদারাবার ভিত্তিতে পুরুষদের সাথে চুক্তি করতেন অথবা বাণিজ্্যযিক 
উদ্দেশ্্যযে তাদের ভাড়়া করতেন। 

ইবনে ইসহাক বলেন, 

مَالهَِا  فِِي  ٱلرِّجَالَ  جِرُ 
ْ
تسَْتَأ وَمَالٍ،  شََرَفٍ  ذَاتَ  تاَجِرَةً  ةً 

َ
ٱمْرَأ خُوَيلِِْدٍ  بنِتُْ  خَدِيجَةُ  وَكََانتَْ 

َّارًا.
ُ

عَْلهُُ لهَُمْ، وَكََانتَْ قُرَيشٌْ قَوْمًا تُج
َ

ءٍ تَج وَتضَُارِبُهُمْ إِيَّاهُ، بشََِيْ
“খাদীজাহ বিনতে খুওয়়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত 
ও সম্পদশালী ব্্যবসায়ী নারী। তিনি ব্্যবসায়ের উদ্দেশ্্যযে লো�োকদের নিয়োগ 
দিতেন। নির্্দদিষ্ট লভ্্যযাাংশ প্রদানের শর্্ততে তাদের সাথে মুদারাবার চুক্তিতে 
বিনিয়ো�োগ করতেন। আর কুরাইশরা ব্্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল (বিধায় লো�োকও 
পেয়ে যেতেন হাতের নাগালেই)।”(10)

মহৎ চারিত্রিক সৌ�ৌন্দর্্যযের কারণে তার খ্্যযাতি মক্কার সর্্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 

আবুল কাসেম আস-সুহাইলি(11) রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 

سِْلََامِ.
ْ

اَهِلِيَّةِ وَالْإ
ْ
اهِرَةَ فِِي الْج خَدِيجَةُ بنِتُْ خُوَيلِِْدٍ تسَُمَّىَّ الطَّ

10.	 ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্্যযাহ (১/১৭০)। মুদারাবা হলো�ো ব্্যবসায়িক 
চুক্তির দু’টি পক্ষের মধ্্যযে একটি চুক্তি। এতে একজন বিনিয়ো�োগ করেন, আর 
অপরজন শ্রম দেন। এর মধ্্যযে যে লাভ হবে তা উভয়ের মাঝে নির্্দদিষ্ট হারে বণ্টিত 
হবে। ইসলাম ফিকহের কিতাবসমূহে বেশকিছ শর্্ততের সাথে এ ধরনের চুক্তিকে 
অনুমো�োদন দিয়়েছে।

11.	 তার নাম আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন ফকীহ, মুহাদ্দিস ও 
ব্্যযাকরণবিদ। আন্দালুসের একটি এলাকার নাম সুহাইল। এই এলাকার দিকে 
সম্পৃক্ত করেই তাকে সুহাইলি বলা হয়। ৫০৪ হিজরী সনে তার জন্ম হয়, তাঁর 
মৃত্্যযু  হয় ৫৮১ হিজরী সনে। জীবনে বহু কিতাব তিনি রচনা করেছেন। তিনি 
ছিলেন আবু রুওয়়াইহা খাসআমী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর বংশধর। মক্কা বিজয়়ের সময় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রুওয়াইহাকে একটি ঝাণ্ডাবাহক 
বানিয়েছিলেন।
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“খাদীজাহ বিনতে খুওয়়াইলিদকে প্রাক-ইসলামী যুগে ও ইসলামী যুগে 
তাহিরা বা পবিত্রা বলা হতো�ো।”

সিয়ারুত তাইমিতে এসেছে: 
هَا كََانتَْ تسَُمَّىَّ سَيِّدَةَ نسَِاءِ قُرَيشٍْ. نَّ

َ
أ

“খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে কুরাইশ নারীদের সর্্দদার বলা হতো�ো।”(12)

আয-যুবাইর ইবনে বাক্বার(13) বলেছেন: 
اهِرَةَ. اَهِلِيَّةِ الطَّ

ْ
كََانتَْ تدُْعََىٰ فِِي الْج

“প্রাক-ইসলামী যুগে তাঁকে তাহিরা বা পবিত্রা বলা হতো�ো।”(14)

ইমাম আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 
نْ كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ، كََانتَْ عََاقِلةًَ جَلِيلةًَ دِينَةً مَصُونةًَ كَرِيمَةً. وَهِِيَ مِمَّ

“খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন একজন নিখুঁত পূর্্ণণাঙ্গ নারী। পাশাপাশি 
তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, সম্মানিতা, দীন-অন্তপ্রাণ, পবিত্রা ও উদারহস্ত।”(15)

আল-আমিন ও তাহিরার পরিচয়

চারিত্রিক বৈশিষ্টট্য কাউকে টানে কাছে, আবার কাউকে সরিয়ে দেয় দূরে। সম্পর্্ক 
তৈরি করে সমচরিত্রের ব্্যক্তির সাথে; আর দূরত্ব তৈরি করে বিপরীত চরিত্রের 
ব্্যক্তিদের থেকে। এই চরিত্রমাধুর্্যই আল-আমিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও তাহিরা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার মাঝে মেলবন্ধন ঘটায়।

12.	 আবুল কাসিম আস-সুহাইলি, আর-রাউদ্বুল উনুফ (১/২১৫)।

13.	 প্রখ্্যযাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর বংশধর তিনি। ১৭২ 
হিজরী সনে মদিনায় তাঁর জন্ম হয়। আব্বাসী খিলাফতের প্রসিদ্ধ একজন আলিম 
ও ইবাদতগুজার ব্্যক্তি ছিলেন তিনি। ইতিহাসে ব্্যযাপক বুৎপত্তি অর্্জন করেছিলেন। 
এক জীবনে বহু কিতাব তিনি রচনা করেছিলেন। তার মধ্্যযে কিতাবুল আনসাব 
অন্্যতম। মক্কায় কাজীর পদ অলঙ্কৃ ত করেছিলেন তিনি। শেষে এই পদে বহাল 
থেকেই ২৫৬ কিংবা ২৫৮ হিজরী সনে তিনি মারা যান। মৃত্্যযু কালে তাঁর বয়স 
হয়়েছিল ৮৪ বছর। 

14.	 ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তামিয়িযিস সাহাবা (৭/৬০০); ইবনুল 
আছীর, উসদুল গাবাহ (৭/৭৮); আল-ইসতি‘আব (৪/১৮১৭)।

15.	 হাফেয আয-যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা (২/১১০)।
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যে মহৎ ও উত্তম চরিত্রের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যে কারণে তিনি সমসাময়িক কুরাইশ যুবকদের 
থেকে নিজেকে আলাদা করেছিলেন, এটিই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার মধ্্যযে পরিচিতির 
অন্্যতম কারণ।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেড়়ে ওঠেন সকল প্রকার উত্তম চরিত্রের 
গুণাবলি দ্বারা এবং সকল প্রকার নিন্দনীয় কাজ থেকে মুক্ত হয়ে। তাঁর রব 
তাঁকে নিজ তত্ত্বাবধানে সবচেয়ে উত্তম শিষ্টাচারিতাই শিক্ষা দিয়েছেন। মহান 
আল্লাহর কুরআনুল কারীমে তাঁর পূর্্ণতায় সমৃদ্ধ চরিত্রের সাক্ষষ্যও দিয়েছেন। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلََىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ ]القلم: ٤[  
“আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।” [সূরা আল-কালাম: ০৪]

ইবনে হিশাম রাহিমাহুল্লাহ ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিখুঁত 
চারিত্রিক দীক্ষায় বেড়়ে ওঠেন’ এই শিরো�োনামে বলেছেন: 

قذَْارِ 
َ
 يكَْلؤَُهُ وَيََحفَْظُهُ وَيََحُوطُهُ مِنْ أ

َ
فَشَبَّ رسَُولُ الِله صَلَّىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَالَُله تَعَالَى

فضَْلَ قَوْمِهِ مُرُوءَةً، 
َ
نْ كََانَ رجَُلًًا، وَأ

َ
ِهِ، حَتَّىَّ بلَغََ أ

َ
اَهِلِيَّةِ، لمَِا يرُِيدُ بهِِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَرسَِالَت

ْ
الْج

صْدَقَهُمْ حَدِيثًا، 
َ
مًا، وَأ

ْ
عْظَمَهُمْ حِل

َ
حْسَنَهُمْ جِوَارًا، وَأ

َ
رَمَهُمْ حَسَباً، وَأ

ْ
ك

َ
حْسَنَهُمْ خُلقًُا، وَأ

َ
وَأ

مًا،  ِّسُ الرِّجَالَ، تَنََزُّهًا وَتكََرُّ خْلََاقِ الَّتِِي تدَُن
َ ْ
فُحْشِ وَالْأ

ْ
بْعَدَهُمْ مِنْ ال

َ
مَانةًَ، وَأ

َ
عْظَمَهُمْ أ

َ
وَأ

الِِحةَِ. مُورِ الصَّ
ُ ْ
مِيُن، لمَِا جََمَعَ الُله فِيهِ مِنْ الْأ

َ ْ
 الْأ

َّ
حَتَّىَّ مَا اسْمُهُ فِِي قَوْمِهِ إلَّا

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেড়ে ওঠেন মহান আল্লাহর 
তত্ত্বাবধানে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং সব 
ধরনের বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন। প্রাক-ইসলামী যুগের পঙ্কিলতা 
থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন। কারণ তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করতে চান ও আপন বাণীর বাহক বানাতে চান। 
অবশেষে তিনি এই অবস্থানে পৌঁছেছিলেন যে, তিনি হয়ে ওঠেন লো�োকদের 
মধ্্যযে সবচেয়়ে বীরত্বপূর্্ণ চরিত্রের একজন মানুষ, নিজের কাওমের উৎকৃষ্ট 
মানবিক গুণসম্পন্ন ব্্যক্তি, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ বংশের 



31

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ    [জীবন ও কর্্ম]

গর্্ববিত সন্তান, সর্বোত্তম প্রতিবেশী, সর্্বশ্রেষ্ঠ সহনশীল, কথাবার্্ততায় সবচেয়়ে 
আন্তরিক, সত্্যবাদিতায় সর্্বশ্রেষ্ঠ, আমানতদারিতায় প্রবাদপুরুষ। যে সকল 
চারিত্রিক কদর্্য মানুষকে কলুষিত করে এমন অনৈতিকতার ঘৃণ্্যতা থেকে 
দূরে অবস্থানকারী, এর মাধ্্যমে আল্লাহ তাঁকে পবিত্র রাখতে চেয়েছেন, 
চেয়েছেন সম্মানিত করতে। একপর্্যযায়ে লো�োকেদের মাঝে চর্্চচিত হয় একটি 
কথা; মুহাম্মাদ মানেই আল-আমিন। এভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাঝে 
সকল মহৎ গুণের সমাহার ঘটান।”(16) 

সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মহৎ চরিত্রের কথা এবং তাঁর সত্্যবাদিতা ও আমানতদারিতার কথা 
শুনেছিলেন। আর এদিকে তিনি ছিলেন একজন ব্্যবসায়ী নারী। তাঁর 
একজন সৎ ও বিশ্বস্ত পুরুষের প্রয়োজন ছিল, যার হাতে তাঁর সম্পদের 
ভার তুলে দিতে পারবেন নিশ্চিন্তে-নির্্ভরতায়।

ইবনুল আছীর(17) রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 

بوُ جَعْفَرٍ، بإِِسْنَادِهِ عَنْ 
َ
ناَ أ خْبََرَ

َ
وَكََانَ سَبَبُ تزََوُّجِهَا برِسَُولِ الِله صَلَّىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا أ

جِرُ 
ْ
تسَْتَأ وَمَالٍ،  شََرَفٍ  ذَاتَ  تاَجِرَةً  ةً 

َ
امْرَأ خَدِيجَةُ  كََانتَْ  قَالَ:  إِسْحَاقَ،  ابنِْ  عَنْ  يوُنسَُ، 
نهُْ. عَْلهُُ لهَُمْ مِّ

َ
ءٍ تَج الرِّجَالَ فِِي مَالهَِا تضََارِبُهُمْ إِيَّاهُ بشََِيْ

مَانتَِهِ 
َ
ا بلَغََهَا عَنْ رسَُولِ الِله صَلَّىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا بلَغََهَا مِنْ صِدْقِ حَدِيثِهِ وَعَظَمَةِ أ فَلمََّ

وَتُعْطِيهِ  تاَجِرًا،  امِ  الشَّ  
َ

إِلَى مَالهَِا  فِِي  يََخْرُجَ  نْ 
َ
أ عَليَهِْ  وعََرَضَتْ  هِْ 

َ
إِلَي بَعَثَتْ  خْلََاقِهِ 

َ
أ وَكَرَمِ 

16.	 ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্্যযাহ (১/১৬৭)। অনুরূপ এটিকে সুবুলুল হুদা 
ওয়ার রাশাদ (২/১৯৮) এর লেখক উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এটিকে দাউদ 
ইবনুল হুসাইনের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, যেমনটি ইবনে সা‘দ, ইবনে আসাকির 
ও ইবনে ইসহাক বর্্ণনা করেছেন, যা বাইহাকী ও অন্্যযান্্যরা বর্্ণনা করেছেন।

17.	 তারঁ নাম ইযযুদ্দীন আবুল হাসান আল-জাযারী। তবে ইতিহাসে তিনি ‘ইবনুল আছীর 
জাযারী’ নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন বরেণ্্য মুসলিম ঐতিহাসিক 
এবং প্রখ্্যযাত বীর সালাহুদ্দীন আইয়়ুবী রাহিমাহুল্লাহ’র সমসাময়়িক ব্্যক্তিত্ব।

	 ৫৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করা এই বিদ্বান শৈশবে পরিবারের সঙ্গে মসুল শহরে 
স্থায়়ী হন। সেখানেই তিনি জ্ঞানচর্্চচা ও গবেষণায় জীবন অতিবাহিত করেন এবং 
৬৩০ হিজরীতে মারা যান।
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ةٌ. ُ: مَيسََْرَ
َ

ارِ، مَعَ غُلََامٍ لهََا يُقَالُ لَه فضَْلَ مَا كََانتَْ تُعْطِي غَيْْرَهُ مِنَ التُّجَّ
َ
أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহার বিয়ের কারণ হচ্ছে—আমাদেরকে আবু জা‘ফর অবহিত করেছেন 
ইউনুস সূত্রে, তিনি বর্্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক থেকে। তিনি বলেন, 
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা অত্্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্্য নারী ছিলেন। তিনি 
বেতনভুক্ত কর্্মচারী রেখে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্্য পরিচালনা 
করতেন। বস্তুত গো�োটা কুরাইশ বংশই ছিল ব্্যবসায়়িক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্বের সুখ্্যযাতি 
অন্্যদের ন্্যযায় খাদীজার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহারও গো�োচরীভূত হয়। তাই তিনি 
তাঁর কাছে লো�োক পাঠিয়়ে তাঁর পণ্্য সামগ্রী নিয়়ে সিরিয়়ায় যাওয়়ার প্রস্তাব 
দেন। তিনি তাকে এও জানান যে, কাজের জন্্য তিনি অন্্যদেরকে যা 
দিয়়ে থাকেন, তার চেয়়ে উত্তম সম্মানি তাঁকে দিবেন। খাদীজাহ রাদ্বিয়়াল্লাহু 
‘আনহা তাঁর গো�োলাম মাইসারাকেও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাথে সাহায্্যযের জন্্য দিতে চাইলেন।”(18)

রিযিকের সন্ধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেড়়ে ওঠেন ইয়াতীম ও দরিদ্র হিসেবে। 
তাঁর পিতা আবদুল্লাহ যখন মারা যান, তখন তিনি ছিলেন তাঁর মা আমেনা 
বিনতে ওয়়াহাব আয-যাহরিয়়া আল-কুরাশিয়ার গর্্ভভে। জন্মের পর তাঁর দাদা 
আব্দুল মুত্তালিবের দেখাশো�োনা এবং পৃষ্ঠপো�োষকতায় তিনি বেড়ে ওঠেন। যখন 
তিনি আট বছর বয়সে উপনীত হন, তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবও 
মারা যান। এ সময় তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর দেখাশুনা ও পৃষ্ঠপো�োষকতার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তার পরিবারের সাথে অন্তর্্ভভুক্ত  করেন। চাচা 
আবু তালিবের সন্তানাদি ছিল বেশি এবং অর্্থ-সম্পদ ছিল কম, যে কারণে 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের সূচনাতেই কাজের প্রতি এবং 
রিযিক সন্ধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বারো�ো বছর বয়সে তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে শামের ব্্যবসায়িক সফরে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। শামের একটি আশ্রমে অবস্থানকারী বুহাইরা নামক 

18.	 ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ (৭/৮০)।
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যখন খাদীজাহ রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহা বুঝতে পারলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়়াসাল্লাম তাঁর প্রতি আগ্রহী, তখন তিনি তাঁর কাছে বার্্ততা 
পাঠালেন এবং নিজে থেকেই তাঁকে প্রস্তাব দিলেন। একই সঙ্গে তিনি সেই 
কারণগুলো�োও উল্লেখ করলেন, যা তাঁকে এই বিয়়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল। 
তিনি বললেন, ‘হে চাচাতো�ো ভাই! আমি আপনার প্রতি আগ্রহী হয়়েছি 
আপনার আত্মীয়তার সম্পর্্ক, আপনার সম্প্রদায়়ের মধ্্যযে আপনার সম্মানিত 
অবস্থান, আপনার আমানতদারিতা, আপনার উত্তম চরিত্র এবং আপনার 
সত্্যবাদিতার কারণে।(32)

তবে তিনি (রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহা) তাঁর বিয়়ের অন্্য কো�োনো�ো উদ্দেশ্্য উল্লেখ 
করেননি, যেমন তাঁর ভবিষ্্যৎ সম্পর্্ককে বড় কো�োনো�ো আশা বা আকাঙ্ক্ষা। 
কারণ এগুলো�ো ছিল ভবিষ্্যতের অদৃশ্্য বিষয়, যা সম্পর্্ককে নিশ্চিত হওয়়া 
সম্ভব ছিল না।

বরকতময় খুতবা ও শুভ বিবাহ

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে 
সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার সাথে বিয়ের বিষয়ে আলো�োচনা 
করলেন এবং এ বিষয়ে যা ঘটেছিল তা তাকে জানিয়ে দিলেন। তখন 
চাচা সম্মত হন যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে খাদীজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব 
পাঠাবেন। তিনি বনু হাশেমের দশজন সম্মানিত ব্্যক্তিকে সাথে নিয়ে 
খাদীজার চাচা আমর ইবনে আসাদের কাছে যান এবং তার কাছে খাদীজার 
বিয়ের প্রস্তাব করেন। তিনি বিবাহে সম্মত হন এবং বলেন, মুহাম্মাদ তো 
এমন যুবক যার থেকে নাক কখনো�ো বন্ধ রাখা হয় না। অর্্থথাৎ তাকে বিয়ের 
ব্্যযাপারে না করা যায় না।(33)

ইবাদ (২/২২৩)।

32.	 ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন্নাবাওয়িয়্্যযাহ  (১/১৭৩)।

33.	 মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 
ইবাদ (২/২২৩)। (لا يقٌدَع أنفه) এর অর্্থ হলো�ো (لا يضرب أنفه) অর্্থথাৎ তার নাক 
কখনো�োই বন্ধ করা হবে না। এটি একটি শ্রীবৃদ্ধি ও মহিমান্বিত ব্্যক্তির প্রশংসা 
করতে ব্্যবহৃত হয়। এর মানে হলো�ো তাকে অস্বীকার করা যায় না। একই ধরনের 
কথা আবু সাফিয়ানও বলেছিলেন, যখন তিনি জানতে পারেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 



46

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ    [জীবন ও কর্্ম]

ইবনে হিশাম তার সীরাতে আরো�ো উল্লেখ করেছেন যে, হামযা ইবনে আবদুল 
মুত্তালিব ছিলেন সেই ব্্যক্তি যিনি সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার 
জন্্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান এবং তিনি এটি তার পিতা 
খুয়়াইলিদ ইবনে আসাদের কাছে পেশ করেন। তবে এটা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, 
হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বিয়ের প্রস্তাব পেশ করবেন, যেখানে আবু তালিব 
জীবিত ছিলেন। কারণ, আবু তালিব হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর চেয়ে বয়সে 
বড় এবং তিনি সেই ব্্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্্যযু র পর।

তাছাড়া আমরা পূর্্ববেই জেনে এসেছি যে, খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার 
পিতা খুয়াইলিদ ফিজার যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং সহীহ বর্্ণনা মতে, 
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার চাচা আমর ইবনে আসাদ ছিলেন সেই ব্্যক্তি 
যিনি তার বিয়ের অভিভাবকত্ব করেছেন। 

ইমাম সুহাইলি রাহিমাহুল্লাহ এই মতকে বিশুদ্ধ বলে সমর্্থন করেছেন তাবারি 
কর্্ততৃ ক বর্্ণণিত একটি রেওয়ায়েত দিয়ে। এই রেওয়ায়েতটি জুবাইর ইবনে 
মুত‘ইম, ইবনে আব্বাস ও সাইয়্্যযিদা আয়েশা রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহুম থেকে 
বর্্ণণিত। এতে বলা হয়েছে যে, আমর ইবনে আসাদ-ই সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ 
রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার বিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 
সম্পন্ন করেন; কারণ খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার পিতা খুয়াইলিদ ফিজার 
যুদ্ধের আগেই মারা গিয়েছিলেন।(36)

বিয়ে কেন্দ্রিক কিছু অগ্রহণযো�োগ্্য ও মিথ্্যযা বর্্ণনা

এখানে লক্ষষ্যণীয় যে, যেসব বর্্ণনায় বলা হয়েছে সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়়াল্লাহু 
‘আনহা কৌ�ৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাঁর পিতা খুওয়়াইলিদকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামের সঙ্গে বিয়়েতে সম্মত করিয়েছিলেন, সেগুলো�ো দুর্্বল 
ও অগ্রহণযো�োগ্্য বর্্ণনা।

আয-যুহরী তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ 

36.	 আহমদ আস-সুহাইলি, আর-রাওদ্বুল উনুফি ফী শারহিস সীরাতিন্নাবাওয়িয়্্যযাহ লি 
ইবনি হিশাম (১/২১৩)।
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নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্্যযু  খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহাকে ভালো�োবেসেছেন এবং তাঁর স্মরণে আকুল ছিলেন। তিনি উম্মুল 
মুমিনীন সাইয়্্যযিদা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে খাদীজার প্রতি ভালো�োবাসার 
কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন: »إِنِّيِّ قَدْ رُزِقتُْ حُبَّهَا« “খাদীজার প্রতি ভালো�োবাসা 
আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) দান করা হয়়েছে।”(64)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামের সাইয়়্যযিদা খাদীজাহ 
রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রতি ভালো�োবাসা এমন একটি বিশেষ গুণ যা আল্লাহ 
তা‘আলা তাঁকে দান করেছেন।

ঘরের রানী

খাদীজাহ রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন অধিক সন্তান জন্মদানকারী, অত্্যন্ত 
স্নেহশীলা ও মমতাময়়ী। এগুলো�ো একজন নারীর অন্্যতম উত্তম গুণ, যা 
তার শারীরিক গঠনের ভারসাম্্য ও নারীত্বের পরিপর্্ণতার পরিচায়ক। নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম নারীকে বিয়়ে করার 
প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। মা‘কিল ইবনে ইয়়াসার রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্্ণণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লাম বলেছেন: 

مَمَ«
ُ ْ
إِنِّيِّ مُكََاثرٌِ بكُِمُ الْأ

وَلوُدَ فَ
ْ
ودَُودَ ال

ْ
»تزََوَّجُوا ال

“তো�োমরা এমন নারীকে বিয়ে করো�ো, যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান 
জন্মদানকারী; কেননা (কিয়ামতের দিন) আমি অন্্যযান্্য উম্মতের কাছে 
তো�োমাদের সংখ্্যযাধিক্্যযের কারণে গর্্ববো�োধ করবো�ো।”(65)

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামের সকল সন্তান সাইয়়্যযিদা খাদীজাহ 
রাযিয়়াল্লাহু ‘আনহার গর্্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, শুধুমাত্র ইবরাহীম ছাড়া। 
ইবরাহীমকে সাইয়়্যযিদা মারিয়়া কিবতিয়়া রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহা জন্ম দেন, যাঁকে 
মিসরের শাসক মুকাওকিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামের কাছে 
উপহার হিসেবে পাঠিয়়েছিলেন।

64.	 মুসলিম, আস-সহীহ, হাদিস নং ২৪৩৫।

65.	 আবু দাঊদ, আস-সুনান, হাদিস নং ২০৫০; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদিস নং হাকিম, 
আল-মুসতাদরাক, হাদিস নং ২৬৮৫। হাকিম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। এই 
হাদিসটির একটি প্রেক্ষাপট রয়়েছে। দেখুন: তারগীব ওয়াত তারহীব (৩/৪৬)।
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هُ حَنَاناً« ذَنّـَ ِ
َّ

تَّخ
َ َ
تُمُوهُ لَأ

ْ
بلََِالُ، وَالِله لئَِِنْ قَتَل

“বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন বনু জামুহের এক নারীর গো�োলাম। তারা 
তাঁকে মক্কার গরম বালিতে নির্্যযাতন করত। তাঁকে শির্্ককে বাধ্্য করার জন্্য 
তপ্ত বালির উপর চিত করে শুইয়ে রাখত। বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু তখন 
বলতেন: আহাদ, আহাদ—ইলাহ শুধু একজনই। একদিন ওরাকাহ সেদিক 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে এমন অবস্থায় দেখে বললেন: আহাদ আহাদ হে 
বিলাল! আল্লাহর শপথ, তো�োমরা যদি তাকে হত্্যযা করে ফেলতে, তাহলে 
আমি দয়া বলে মনে করতাম।”(107)

ফে�রে�শতাা যাাচাাই

জি�বরীীল ‘আলাাইহি�স সাালাামে�র ধাারাাবাাহি�ক আগমন নবীী সাাল্লাাল্লাাহু ‘আলাাইহি� 
ওয়াাসাাল্লাামে�র কাাছে� চলতে� থাাকে�। উদ্দে�শ্যয নবীী সাাল্লাাল্লাাহু ‘আলাাইহি� 
ওয়াাসাাল্লাামকে� তাঁঁ�র সাাথে� পরি�চি�ত হওয়াা এবংং তাঁঁ�র উপস্থি�তি�কে� স্বাাভাাবি�ক 
মনে� করাা। সাাইয়্যি�িদাা খাাদীীজাাহ রাাদ্বি�য়াাল্লাাহু ‘আনহু তাঁঁ�র প্রজ্ঞাাময় বুুদ্ধি� ও 
বি�চক্ষণ মতাামত দি�য়ে� চি�ন্তাা করলে�ন যে�, তি�নি� জি�বরীীল ‘আলাাইহি�স সাালাামে�র 
সত্যযতাা যাাচাাই করবে�ন। তি�নি� নবীী সাাল্লাাল্লাাহু ‘আলাাইহি� ওয়াাসাাল্লাামকে� 
বললে�ন,

“হে চাচাতো�ো ভাই! আপনি কি পারবেন আমাকে আপনার সেই সঙ্গীর খবর 
জানাতে, যিনি আপনার কাছে আসেন?”

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হ্্যযাাঁ, পারব”। 

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, “যখন তিনি আপনার কাছে আসবেন, 
তখন আমাকে জানাবেন”।

এরপর একদিন জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এলে নবীজি বললেন, “হে খাদীজাহ, এই তো�ো জিবরীল 
আমার কাছে এসেছেন”। 

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, “হে চাচাতো�ো ভাই, উঠুন এবং আমার 

107.	 আবুল ফদ্বল যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী, আলফিয়্্যযাতুস সীরাতিন নাবাবিয়্্যযাতি, পৃ. ৪৩।



পঞ্চম অধ্্যযায়

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার স্মৃতি
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নবীগণের মীরাসের বিধান

আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহু যা করেছেন, তা-ই সঠিক এবং 
এমনটা করা ছিল তাঁর ওপর আবশ্্যক। সাহাবায়়ে কেরাম রাদ্বিয়়াল্লাহু 
‘আনহুমও তাঁর এই সিদ্ধান্তে ঐকমত্্য পো�োষণ করেছেন। অধিকন্তু নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এটি শুধুমাত্র আবু বকর 
রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু-ই বর্্ণনা করেননি, বরং অন্্যযান্্য সাহাবীও এটি বর্্ণনা 
করেছেন। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্্ণণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লাম বলেছেন:

تُ بَعْدَ نَفَقَةِ نسَِائِِي وَمَئُونةَِ عََامِلِِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ«.
ْ
 يَقْتسَِمُ وَرَثتَِِي دِينَارًا، مَا ترََك

َ
»لَا

“আমার পরিত্্যক্ত সম্পদের এক দিনারও বন্টিত হবে না। আমি যা রেখে 
যাই তা থেকে আমার স্ত্রীগণের ব্্যয় নির্্ববাহ এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালকের বেতন 
ভাতার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হবে সাদাকাহ বা দান।”(190)

এছাড়়া সহীহ মুসলিমের অন্্য বর্্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্্ণণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লাম বলেছেন:

نَا صَدَقَةٌ«
ْ
 نوُرثَُ مَا ترََك

َ
»لَا

“আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করে যাই না। আমরা যা রেখে যাই 
তা হবে সাদাকাহ বা দান।”(191)

আম্বিয়া ‘আলাইহিমুস সালামের বৈশিষ্টট্য হলো�ো, তারা কো�োনো�ো দীনার বা 
দিরহাম (অর্্থসম্পদ) উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান না। কারণ, তাঁদেরকে 
দুনিয়়াবি কো�োনো�ো উদ্দেশ্্য থেকে মুক্ত রাখা হয়়েছে। তাঁদের একমাত্র লক্ষষ্য 
ছিল আল্লাহ তা‘আলার দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

আবুদ দারদা রাদ্বিয়়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্্ণণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

مَ، 
ْ
عِل

ْ
ثوُا ال مَا وَرَّ  دِرهَْمًا، إِنَّ

َ
ثوُا دِيناَرًا، وَلَا نبِْيَاءَ لمَْ يوَُرِّ

َ ْ
نبِْيَاءِ، وَإنَِّ الْأ

َ ْ
عُلمََاءَ وَرَثةَُ الْأ

ْ
»...وَإنَِّ ال

خَذَ بِِحَظٍّ وَافِرٍ«.
َ
خَذَهُ أ

َ
فَمَنْ أ

190.	 মুসলিম, আস-সহীহ, হাদিস নং ১৭৬০।

191.	 মুসলিম, আস-সহীহ, হাদিস নং ১৭৬১।
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পরিশিষ্ট

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের অষ্টম বছরে এবং উম্মুল 
মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার মৃত্্যযু র দশ বছরেরও বেশি 
সময় পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ 
করেন। এ সময় তাঁর চারপাশে ছিল মুসলিম বাহিনীর তাকবির (আল্লাহু 
আকবার) ও তাহলিল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ধ্বনিতে মুখরিত। এই দিনটি 
ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্্ণ দিন।

বিজয়যাত্রা যখন হাজুনের কাছাকাছি পৌঁছলো�ো, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়়াসাল্লাম হাজুন পাহাড়ের উপর বিজয়ের পতাকা স্থাপন করতে 
এবং এর চূড়ায় বিজয়ের পতাকা উড়াতে নির্্দদেশ দিলেন।

যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লাম চাইছিলেন, তাঁর প্রিয়তমা 
স্ত্রী সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁর সাথে বিজয়়ের আনন্দ ও 
সফলতার মুহূর্্তটি ভাগ করে নেন(200)—যে বিজয়ের আশার বাণী সাইয়্্যযিদা 
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রায়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামকে 
দিতেন; যে বিজয় বাস্তবায়নের পিছনে তিনি তাঁর ত্্যযাগ, ধৈর্্য, কঠিন পরিশ্রম 
ও দৃঢ়তার মাধ্্যমে অর্্জন করতে সাহায্্য করেছিলেন এবং সে বিজয়়ের 
সংবাদ নিজেই প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সাইয়্্যযিদা খাদীজার রাদ্বিয়াল্লাহু 
‘আনহার চক্ষু  এ আনন্দে সিক্ত হওয়়ার পূর্্ববেই মহান প্রভূর ডাকে সাড়া 
দিয়ে দুনিয়ার মায়া তিনি ত্্যযাগ করেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি কাফিরদের 
নির্্যযাতনে মারা যান। তাঁর পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। 

আজ বিজয়়ের পতাকা পতপত করে উড়ছে। বিজয়়াভিযান পৃথিবীর কো�োণে 
কো�োণে প্রসারিত হচ্ছে। আর তিলাওয়াতকারীরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা‘আলার 
এই আয়়াতটি তিলাওয়াত করছে,

200.	 এটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত বক্তব্্য। এর পক্ষে যদি কো�োনো�ো হাদিসে সামান্্যতম 
ইঙ্গিতও না থাকে, তবে এমন কথা বলা অনুচিত। [সম্পাদক]



171

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্্যযিদা খাদীজাহ    [জীবন ও কর্্ম]

 ُ ٱللَّهَّ رَّضِِيَ  بإِحِۡسَٰنٖ  بَعُوهُم  ٱتَّ ِينَ  وَٱلَّذَّ نصَارِ 
َ
وَٱلۡۡأ ٱلمُۡهَجِٰرِينَ  مِنَ  لوُنَ  وَّ

َ
ٱلۡۡأ ٰبقُِونَ  ﴿وَٱلسَّ

بدَٗاۚ ذَلٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ 
َ
نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فيِهَآ أ

َ
تٰٖ تََجۡريِ تََحۡتَهَا ٱلۡۡأ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُ وَأ

ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ ]التوبة: ١٠٠[  
“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্্যযে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা 
ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন 
এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্্য তৈরি 
করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ 
তো�ো মহাসাফল্্য।” [সূরা আত-তাওবা: ১০০]

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে প্রথম সারির 
সঠিক পথের অনুসারীদের অন্তর্্ভভুক্ত  করেন, আমাদেরকে তাঁদের পথে 
অবিচল রাখেন এবং হাশরের মাঠে তাদের সঙ্গী করে পুনরুত্থিত করেন। 
আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হো�োন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করুন।

 ٰ إِلَىَ بإِِحْسَانٍ  لهَُمْ  وَالَتّابعِِيَن  زْوَاجِهِ 
َ
وَأ صْحَابهِِ 

َ
وَأ آلِِهِ   ٰ وعَََلَىَ دٍ  مُُحمََّ سَيِّدِناَ   ٰ عََلَىَ الُله  وَصَلََّىّ 

ينِ. يوَْمِ الِدّ
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‘আনহাা (এর শাানে� কবি�তাা)(201)

 ادََِلنِّا
ى

َزْتََْ إِِلَى وََمََا اهْْتَزَ�
َ
يَاَ خِِدْْرَهَََا كََمْْ كُُنتََ مََعْْرََاجََ الهُُدََى   ***  يَاَ خِِدْْرَهَََا أَ

হে খাদীজাহ! আপনি কতই না হিদায়়াতের সো�োপান ছিলেন। হে খাদীজাহ! 
আপনি কি কল্্যযাণের প্রতি উদ্বেল হওনি?

ةٍ  ***  وَكَمْ اسْتَفَاضَ النُّورُ فِيكِ وغََرَّدَا
قَ رحَْْمَ ياَ خِدْرهََا كَمْ كُنتَ مَشْْرِ

হে খাদীজাহ! আপনি তো�ো করুণার উদয় ছিলেন। কতবার আলো�োর স্্ররোত 
আপনার মাঝে প্রবাহিত হয়়ে গুঞ্জন তুলেছিল!

دٌ يكِْ مُُحمََّ َ قََى لَدَ
ْ
وحِ إِذَا يلَ وْ رَوحَْةً  ***  للِرُّ

َ
فِِي كُُلِّ يوَْمٍ غَدْوَةً أ

প্রতিদিন সকাল-সন্ধায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
আপনার কাছে আসতেন, তখন তাঁর আত্মা সে গুঞ্জনে প্রশান্তি লাভ করত।

دًا لَامَ مُرَدِّ قِِي السَّ
ْ
ياً  ***  مِنْ رَبِّهِ يلُ

مِيُن مُُحيَِّ
َ
يلُ الأ وَيَجِِيءُ جِبْْرِ

বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম তার রবের নির্্দদেশে আসতেন 
এবং বারবার সালাম প্রদান করতেন।

ةِ الفِردَْوسِْ رَبِّيِّ شَيَّدًا َيتِْ مِنْ قَصَبٍ لكَِ  ***  فِِي قِمَّ
ْ

ا باِلْب ً وَمُبشَِّرِّ

তিনি আপনাকে জান্নাতে মুক্্ততোর তৈরি একটি ঘরের সুসংবাদ দিলেন, 
যা আমার রব ফেরদাউসের চূড়়ায় নির্্মমাণ করেছেন।

201.	 আমি আনন্দিত যে, আমি এই কবিতাটি আমার সহকর্্মমী “হাইয়়ার ইনস্টিটিউট ফর 
ইমামস অ্্যযান্ড দু‘আত” এর সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ থেকে 
সংগ্রহ করে বইটির সমাপ্তিতে শো�োভিত করতে পেরেছি।
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يفًا وَمََجدًْا مُفَرَّدًا مَا مِثلُْ خِدْركِِ ياَ خَدِيجَةُ رَفْعَةً  ***  طَهْرًا وَتشَْْرِ

আপনার গৃহের সমান মর্্যযাদা আর কো�োথাও নেই হে খাদীজাহ! পবিত্রতা, 
সম্মান ও একক মহিমায় আপনি অতুলনীয়।

نْياَ الرِّسَالةََ وَالهُدَى  الدُّ
َ

هْدَى إِلَى
َ
لٍ  *** أ لُ مَنْْزِ وَّ

َ
 حِرَاءُ لكَََانَ أ

َ
لوَْلَا

যদি হেরা পাহাড় না থাকত, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দুনিয়াবাসীর 
প্রতি রিসালাত ও হিদায়াতের প্রথম গন্তব্্যস্থলই হতো�ো আপনার ঘর।

حْْمَدَا
َ
وْلتَْ خَدِيجَةُ أ

َ
ي أ ِ

َّ
دَا *** وَترََى الَّذ

حْْمَ
َ
وِينَ أ

ْ
نتِْ تأَ

َ
جَلَالِ وَأ

ْ
ياَ للِ

হে খাদীজাহ, আপনি যখন আহমদকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তখন আপনার 
মাঝে কতটা মাহাত্মম্য যে প্রকাশ পেয়েছিল। আহমদকে তো�ো খাদীজাই আশ্রয় 
দিয়েছিল। 

ى ***  وحََدِيثُ إعْجَابٍ يَهُـزُّ المَنتَْدَى
ةَ كُُلُّهَا عِطْرٌ سََرَ آفاَقُ مَكَّ

মক্কার দিগন্তব্্যযাপী সুবাস ছড়িয়ে পড়ে এবং আলো�োচনা সভায় প্রশংসা ধ্বনিত 
হয়।

وَفَتًًى يُعَانقُِهُ الجلََالُ إِذَا غَدَا *** وَتغَِضُّ هَيبْتَُهُ العُيوُنَ إِذَا بدََا

এক যুবক (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাঁর মাঝে মহানুভবতা 
ছিল, যখন তিনি বের হতেন, তখন তাঁর ব্্যক্তিত্বের মহিমা এতটাই 
প্রভাবশালী ছিল যে, তাঁর উপস্থিতি চো�োখে পড়লেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অবনত 
হয়ে যেতো�ো।

هُ ***  غَيثٌْ لمَِنْ فِِي النَّاسِ يَفْتَقِدُ النَّدَى
مِيِن وَكَفُّ

َ ْ
حَدَثاً يسَُمَّىَّ باِلْأ

তিনি ছিলেন আল-আমিন, যারা সাহায্্য বা দানের খো�োঁঁজ করত, তাদের প্রতি 
তাঁর হাত ছিল বৃষ্টির মতো�ো।

نْفَاسِ النَّدَى
َ
ُ : خُلقًُا كَأ

َ
زْمَانهَِا *** مَثَلًًا لَه

َ
لمَْ تَعْرفِِ الَبطْحَاءُ فِِي أ

মক্কার বাত্বহা উপত্্যকা যুগ যুগ ধরে এমন কাউকে পায়নি, যার চরিত্র ছিল 
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শিশিরের কো�োমল শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো�ো।

 الجدَْباَءُ تنَسِْيَّهُ الِجدَا
َ

 وَلَا
َّ

اقِـهِ *** كَلَّا سَاءُ مِنْ إِشْْرَ
ْ
 تُطْفِئُ الَبأ

َ
لَا

তার দীপ্তিময় আলো�ো (গুণাবলি) কখনো�োই কষ্ট বা দুর্ভোগের কারণে নিভে যায়নি। 
এমনকি অনুর্্বর জমি (পরিবেশ) তাকে তার দৃঢ়তা থেকে ভুলিয়ে দেয়নি।

شَْدَا
َ

نْ تَح
َ
بتَِ المَحَامِدُ قَبلْهَُ أ

َ
مِينُهُمْ وصََدُوقَهُمْ *** أ

َ
عَفَّ اللِسَّانِ أ

তার জবান ছিল পবিত্র, কখনো�ো মিথ্্যযা উচ্চারণ করত না, তিনি ছিলেন 
তাদের মধ্্যযে সবচেয়ে বিশ্বাসযো�োগ্্য এবং সৎ ব্্যক্তি। তার গুণাবলি এতই 
মহান ছিল যে, তার আগে কেউ এমন সম্মানের অধিকারী হয়নি।

دًا هِْ عَبدُْهَا مُتَودَِّ
َ

هُ *** فَسَعََى إِلَي
قَدْ هَـزَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ حَدِيثُ

তার কথাবার্্ততা নারীদের নেত্রী (খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর হৃদয়কে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এর ফলে তার দাস (মাইসারা) আন্তরিক ও সদ্ভাবপূর্্ণ মনো�োভাব নিয়ে মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেবা করতে এগিয়ে গিয়েছিল।

بحِْ العَظِيمِ مُزَوَّدًا مِيُن بمَِالهَِا *** وَيَعُودُ باِلرِّ
َ
وَيسَُافِرُ الفَطِنُ الأ

বিশ্বাসযো�োগ্্য ও বিচক্ষণ আল-আমিন (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাঁর (খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর সম্পদ নিয়ে ব্্যবসায়িক 
ভ্রমণে যান, প্রচুর লাভসহ ফিরে আসেন।

هُ مُسْتَحْمِدَا ا جَرَى فَيَقُصُّ وخََدِيجَةُ اللَّهْفََى تسََائلُِ عَبدَْهَا *** عَمَّ

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা উৎসুক হৃদয়়ে তার দাসকে জিজ্ঞেস করেন—
যাত্রায় কী ঘটেছিল? দাস তা বর্্ণনা করে প্রশংসার সাথে।

دًا بحِْ العَظِيمِ مُعَدَّ مْوَالِ كَيفَْ تكََاثرََتْ *** وَيُفِيضُ باِلرِّ
َ
يََحكِِْي عَنِ الأ

সে বর্্ণনা করে কীভাবে ব্্যবসার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, সে বিশাল লাভের কথা 
একে একে উল্লেখ করে চলে।
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دَا  حَدِيثاً قَدْ يَمَسُّ مُُحمََّ
َّ

هِ ***  إِلَّا ِـ قوَْال
َ
وخََدِيجَةُ لمَْ تدَْرِ مِنْ أ

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা তার কথাবার্্ততা থেকে কেবল সে কথাগুলো�োই 
অনুভব করছিলেন, যেগুলো�োর প্রসঙ্গ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

دَا مْوَالِ مَا قَدْ عَدَّ
َ
هَا *** فَطَوَى مِنَ الأ

ةُ كَوَامِنَ سِِرِّ حَسَّ مَيسََْرَ
َ
وَأ

মাইসারা তাঁর অন্তরের গো�োপন অনুভূতি উপলব্ধি করতে পেরে তার সম্পদের 
বিস্তারিত হিসাব গুটিয়ে নিলেন।

مْـجَدَا
َ
برََّ وَأ

َ
شْهَدْ أ

َ
َِّ لمَْ أ مِيِن؟ فَقَالَ ياَ ***  لََلَّه

َ ْ
ْهُ مَا باِلْأ لَتَ

َ
سَأ

তিনি তাকে (মাইসারাকে) জিজ্ঞেস করেন, আল-আমিন কেমন? তিনি 
(মাইসারা) উত্তরে বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি কখনো�ো এমন সৎ ও 
প্রজ্ঞাবান ব্্যক্তিকে ইতঃপূর্্ববে দেখিনি।

لكَِ مَشْهَدَا
ٰ
دْ ***  شَهِدَتْ عُيوُنِِي قَبلَْ ذَ

برََكََاتـُهُ زَادَتْ تِِجاَرَتَناَ وَقَ

তাঁর বরকত আমাদের ব্্যবসাকে আরো�ো বৃদ্ধি করেছে এবং আমার চো�োখে 
আগে থেকেই তার মহিমা দেখা গেছে।

هِجِيُر توََقَّدَا
ْ
نْوُ عَليَهِْ إِذَا ال

َ
فِِي كُُلِّ هَاجِرَةٍ تجَِِيءُ غَمَامَةٌ ***  تَح

প্রত্্যযেক দুপুরে একটি মেঘ এসে তাঁর উপর ছায়া ফেলত, যখন তীব্র গরমের 
শুরু হতো�ো।

 مَقْعَدَا
َ
أ   ***  سَارتَْ وَتَمْكُثُ إِنْ تَبَوَّ

شَاهَدَتْهَا فِِي كُُلِّ يوَْمٍ إِنْ يسَِِرْ

আমি প্রতিদিন দেখেছি যখন তিনি হাঁটতেন, তার সাথে মেঘখণ্ডও হেঁটে 
যেত। আর যদি তিনি বসতেন, তাহলে মেঘও অপেক্ষা করত।

لوُعِ توََقَّدَا وْقُ فِِي طََيِّ الضَّ مْسِهَا *** وَالشَّ
َ
سَبَّحَتْ خَدِيجَةُ فِِي خَوَاطِرِ أ

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁর মনের মধ্্যযে গতকালের চিন্তাগুলো�ো নিয়ে 
ভাবছিলেন এবং তার অন্তর ভরে উঠেছিল এক গভীর অনুভূতিতে। তার 
অন্তরে মুগ্ধতা সৃষ্টি হলো�ো।
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دَا حَبَّ مُُحمََّ
َ
رِقُ الخوََاطِرِ قَدْ أ

َ
نَّ فُؤَادََهَـا ***  أ

َ
مَنْ ذَا يُبَلِّغُهُ بأِ

কে তাঁকে জানাবে যে, তাঁর হৃদয়ে কতটা কো�োমল অনুভূতি রয়েছে এবং 
তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে ভালো�োবাসেন?

حْْمَدَا
َ
حَبَّتْ أ

َ
نْ أ

َ
ةٌ  ***  مَاذَا عَليَهَْا أ

بِيَّ
َ َ
هِْ وَإنَِّهَا لَأ

َ
تْ إِلَي

بَعَثَ

খাদীজাহ তাঁর কাছে বার্্ততা পাঠালেন, যদিও তিনি ছিলেন এক মর্্যযাদাশীল 
নারী। তার কি ভুল ছিল যে, তিনি আহমদ (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে ভালো�োবাসলেন?

وَاجَ لِتسَْعَدَا تَعَابُ مَنْ ترَجُْو الزَّ
َ
مَاذَا إِذَا خَطَبَتهُْ وَهِِيَ عَفِيفَةٌ *** أ

খাদীজাহ কি ভুল করলেন, যখন তিনি নিজেকে একটি সরল, সৎ চরিত্র 
হিসেবে রেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ে করার জন্্য 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সুখী হতে পারেন?

نْ يََخْمُدَا
َ
ةً أ بََى فُؤَادُكِ عِزَّ

َ
يعَةً *** وَأ إِيهٍْ خَدِيجَةُ قَدْ سَنَّنتِْ شََرِ

হে খাদীজাহ! আপনি একটি আদর্্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আপনার হৃদয় 
গর্্ব ও মর্্যযাদার কারণে কখনো�ো নিঃশেষিত হয়নি।

تِِي غَدا
ْ
ي يأَ ِ

َّ
فَكُنتِ تدَْرِينَ الَّذ

َ
ٍ *** أ

َيُّرُّ فَتَياَتِ حَقَّ تَخَ
ْ
تِ للِ

ْ
وجََعَل

খাদীজাহ কি জানতেন যে, তিনি যে কাজ করছেন তা ভবিষ্্যতে নারীদের 
জন্্য একটি বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে?

نْ فِِي غِنَاهِ تَفَرَّدَا عْرَضْتِ عَمَّ
َ
هْمِ الفَقِيِر وَقَبلْـَهُ *** أ وَرضَِيتِ باِلشَّ

হে খাদীজাহ! আপনি এক দরিদ্র ও সৎ পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন এবং ধনী ও গর্্ববিত পুরুষদের এড়িয়ে চলেছেন।

ا اسْتَفَاضَ النُّورُ فِيكِ وغََرَّدَا ياَ خِدْرهََا وغََدَوتِْ مَعْرَاجَ الهُدَى *** لمََّ

হে খাদীজাহ! আপনার মাঝে আলো�োর স্্ররোত প্রবাহিত হয়়ে গুঞ্জন তুললে 
আপনি পরিণত হয়েছিলেন হেদায়াতের সো�োপানে ।
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دَا َ فِِي الحيَاَةِ وسَُهِّ َيَّرَّ ا تَحَ دٍ  *** إِمَّ
حْْمَ

َ
وَى أ

ْ
ياَ حُبَّهَا قَدْ كُنتِ سُل

ওহে খাদীজাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশান্তি 
ছিলেন, যখন তিনি জীবনের কঠিন সময়়ে দিশেহারা হয়়ে পড়তেন।

دَا امِخَ المُتشََدِّ ياَ صَبْْرَهَا وَالنَّاسُ حَوْلَ حَبِيبِهَا *** رصََدٌ يذَِيبُ الشَّ

খাদীজাহ ধৈর্্যশীল ছিলেন, যখন মানুষজন প্রিয়জনকে কষ্ট দিয়়েছিল। যখন 
তাদের চক্রান্ত ছিল দৃঢ় পাহাড় গলিয়ে দেওয়ার মত কঠিন।

 يَتَعَبَّدَا
َ

ياَ آيةََ الإخِْلََاصِ كَيفَْ رضَِاؤُهَا *** بذَِهَابهِِ للغَارِ كَي

হে নিষ্ঠার নিদর্্শন! যখন তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
গুহায় ইবাদত করছিলেন, তখন আপনি কীভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন?

مْْجدََا
َ
جَلَّ وَأ

َ
ثاَرَ فَمَا أ عًًا ***  يرَجُْو الدِّ

تهُْ مُفَزِّ
َ
ا الَبطُولةَُ إِذَا رَأ مَّ

َ
أ

যখন তিনি ভীত হয়ে চাদরের আশ্রয় চাইলেন, তখন খাদীজার প্রদর্্শশিত 
বীরত্বের দৃশ্্য ছিল অনেক মর্্যযাদা ও সম্মানের।

دَى رِيِّ فِِي إِثرِْ الصَّ
ْ
ى *** فِِي نَفْسِهِ كََال

ْزَى سََرَ وحََدِيثُهَا: وَالِله لنَْ تَخَ

আর তার (খাদীজার) কথা ছিল: আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কখনো�ো 
অপমানিত করবেন না।

তার এই আশ্বাস নবীর অন্তরে তৃষ্ণায় জল ঢেলে দেওয়ার মতো�ো শান্তি 
এনেছিল। এটি তাঁর বিশ্বাস ও সাহসকে আরও দৃঢ় করেছিল।

مَالِ حَتَّىَّ يصَْمُدَا
ْ
باً  *** وَتعُِينِيهِ  باِل

ُ كَرِيمًا طَيِّ
ُ

بُُّ تَبذُْلُه
ْ
وَالْح

তিনি (খাদীজাহ) তার ভালো�োবাসা বিলাতেন উদারতার সাথে এবং উত্তমরূপে। 
তাকে (নবীকে) সাহায্্য করতেন সম্পদ দিয়ে, যতক্ষণ না নবীজি দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হন।

هِْ مُرشَِدَا
َ

وتِ إِلَي
ُ
بِ ثُمَّ أ

ْ
قَل

ْ
دًا *** للِ

رضَِيتِهِ زَوجًْا فِِي الحيَاَةِ وسََيِّ
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আপনি তাঁকে (মুহাম্মাদকে) জীবনসঙ্গী ও হৃদয়ের নেতা হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন এবং তিনি আপনার জন্্য পথপ্রদর্্শক হয়ে উঠেছিলেন।

دَا َدَّ مَانُ تَجَ ت بـِهِ *** جُرحًْا إِذَا بلَِِيَ الزَّ
ْ
يَّامُهَا ترََك

َ
حَتَّىَّ انْتَهَتْ أ

যখন তাঁর (খাদীজার) জীবনের দিন শেষ হলো�ো (অর্্থথাৎ তিনি মারা গেলেন), 
তিনি তাঁর মনে এমন এক দুঃখ রেখে গেলেন, যা সময়ের সঙ্গে পুরো�োনো�ো 
হলেও বারবার নতুন করে জেগে ওঠে।

ءَ ينُسِْيهِ إِنْ يكَُ قَدْ بدََا  شََيْ
َ

عََامٌ مِنَ الأحْزَانِ عََامُ فِرَاقِهَا *** لَا

এটি ছিল দুঃখের বছর, খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রয়াণের বছর। তার 
শো�োক কখনো�োই ভো�োলানো�ো যাবে না, যদিও সময় পেরিয়ে গেছে।

جْهَدَا
َ
حْضَانهَِا مَا أ

َ
ى أ َ يهِْ وحَْدَهَا وَكَفََى بهَِا *** يَنضُْو لَدَ َ كََانتَْ لَدَ

একমাত্র খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাই সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন এবং 
এটি ছিল তার জন্্য যথেষ্ট। খাদীজার কাছেই তিনি তাঁর সমস্ত কষ্ট ও ক্লান্তি 
ভুলে যেতেন।

نْ يسَْعَدَا
َ
فُْهُ ***  يوَْمًا وَكََانَ هَناَؤُهَا أ

َ
وْ تَج

َ
ةً أ لمَْ يشَْكُ مِنهَْا مَرَّ

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো�োই খাদীজাহ 
রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছ থেকে কো�োনো�ো অভিযো�োগ করেননি বা কখনো�ো তার 
সাথে কো�োনো�ো বিরক্তি অনুভব করেননি। তাঁর সুখ ছিল, শুধুমাত্র তিনি তাঁর 
সুখে সুখী হতেন।

رَهَا عََلَىَ طُولِ المَدَى دَتِ الحلَََائلُِ بَعْدَهَا *** فَلقََدْ تذََكَّ وَلئَِِنْ تَعَدَّ

যদিও তাঁর পর অনেক স্ত্রীর আগমন হয়েছিল, তবুও তিনি তাঁকে দীর্্ঘকাল 
স্মরণ করে গেছেন।

دَى نُّ إِذَا لقَِِيَ صَوَاحِبَهَا كَمَا *** لوَْ كََانَ بلِِقَائهَِا وَيشُْجِيهِ الصَّ وَيََحِ

যখন তিনি খাদীজার বান্ধবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন মনে হতো�ো 
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তিনি যেন খাদীজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন এবং তার হৃদয়ে শো�োকের অনুভূতি 
জাগ্রত হতো�ো।

بِهِ يََحكِِْي الوَفَاءَ مُُجرََّدًا
ْ
الَلَّهُمَّ )هَالةَُ( ياَ حَنَاناً دَافِقًا *** مِنْ قَل

‘হে আল্লাহ! এতো�ো দেখছি হালা!’ তার এই বক্তব্্য হৃদয়ে থাকা গভীর 
মমতার অনুভূতি প্রকাশ করত, আর বিশ্বস্ততার নজির স্থাপন করত।

حَْدَا
ُ

تهَِا وَمَا *** قَالَ النَّبِِيُّ مَعَارفٌِ لنَْ تُج وحََدِيثُ عََائشَِةَ وَغَيْْرَ

আর আয়েশার ঈর্্ষষার বিষয়ে যা কিছ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, তা সকলেরই জানা বিষয়। 

رَمَ مِنْ خَدِيجَةٍ مََحتِْدَا
ْ
ك

َ
نْ ليَسَْ أ

َ
مْعَاتُ مِلْءَ حَدِيثِهِ *** أ يَنهَْلُ وَالدَّ

তাঁর মুখে যখন খাদীজার কথা আসত, তখন চো�োখে অশ্রু ভরে উঠত; কারণ 
তিনি জানতেন যে, খাদীজার মতো�ো মর্্যযাদাবান কেউ নেই।

َرَّدَا ُّ فِِي الوَادِي عَليَهِْ تَجَ لتَْ *** وَالشَّرَّ َمَّ هْدَتْ مَالهََا وَتَحَ
َ
آوتَْ وَأ

খাদীজাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন এবং 
সমস্ত কষ্ট নিজের ওপর নিয়ে নিয়েছিলেন, যখন বিপদ তার পথে দাঁড়িয়ে 
ছিল।

هُدَى
ْ
عْلََامُ صِدْقٍ للِ

َ
يعُهُمْ *** مِنْ نسَْلِهَا أ ةُ الغُرُّ الكِرَامُ جََمِ عِتْْرَ

ْ
وَال

খাদীজার বংশের সকল সদস্্য ছিলেন সৎ ও মর্্যযাদাবান, তাঁর বংশধরেরা 
সত্্যযের পথের আলো�োকবর্্ততিকা হিসেবে পরিচিত।

ياَ خِدْرهََا كَمْ كُنتَ مَعْرَاجَ الهُدَى  ***  وَكَمْ اسْتَفَاضَ النُّورُ فِيكِ وغََرَّدَا

হে খাদীজাহ! আপনি তো�ো হিদায়়াতের সো�োপান ছিলেন এবং আলো�োর স্্ররোত 
আপনার মাঝে প্রবাহিত হয়়ে গুঞ্জন তুলেছিল!

ةِ مُرشِْدَا اَ نوُرَ النُّبُوَّ
َ

مَـاجِـداً *** حََمَلوُا لَن
َ
ّ أ

بِِيِ
أهْدَيتْنَاَ آلَ النَّ
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আপনি আমাদেরকে নবীর পরিবারকে মহিমা ও মর্্যযাদা দিয়েছেন, যারা 
আমাদের জন্্য নবুওয়াতের আলো�ো নিয়ে পথপ্রদর্্শক হিসেবে এসেছিলেন।

دَا مُهَيمِْن ردََّ
ْ
هِمْ *** وَبِِحُبِّهِمْ وَحْْيُ ال قََى مَاثرَِ جَدِّ

ْ
في وجهِهِمْ تلَ

তাদের মুখাবয়বে আপনি তাদের পূর্্বপরুষদের ঐতিহ্্য দেখতে পাবেন এবং 
তাদের ভালো�োবাসায় আল্লাহর আধ্্যযাত্মিক নির্্দদেশনা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

دًا ائرُِهَا النَّبِِيَّ مُُحمََّ رضَْتْ سََرَ
َ
رَمُ زَوجَْةٍ *** أ

ْ
ك

َ
يكَْ أ َ ياَ قَبْْرَهَا وَلَدَ

হে খাদীজার কবর! তো�োমার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত স্ত্রীর অবস্থান, যিনি 
তার অন্তরের গভীরতায় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
সন্তুষ্ট করেছিলেন।

بْاً بهَِا زَوْجَ الرسَُولِ وَمََجدَا
َ
سْطُرَ جَوهَْرٍ *** لَح

َ
نَّ فِِي الَتّارِيخِ أ

َ
لوَْ أ

যদি ইতিহাসে কো�োনো�ো মূল্্যবান রত্নের উক্তি থাকত, তবে তা আপনার নামেই 
লেখা হতো�ো, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ সহধর্্মমিণী 
এবং গৌ�ৌরবের প্রতীক।

دا َسَّ بْْرُ وَالإخِْلََاصُ فِيكِ تَجَ دَا ***  وَالصَّ
مَانِ تَفَرُّ بُطُولةَِ فِِي الزَّ

ْ
ياَ للَ

হে খাদীজাহ! আপনি ইতিহাসে একমাত্র অনন্্য ব্্যক্তিত্ব, আপনার মধ্্যযে ধৈর্্য 
ও নিষ্ঠা পূর্্ণণাঙ্গরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল।
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কলম।

১০. 	 ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবাহ, 
মাকতাবাতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্্যযাহ।

১১. 	 ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, কিতাবুশ শা‘ব।


